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শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ 

ক�োলেরগঞ্জ, নবদ্বীপ, ন�দীয়

নিখিল-ভুবন-মায়া-ছিন্ন-বিচিন্ন-কর্ত্রী
শিথিলিত-বিধি-রাগারাধ্য-রাধেশ-ধানী

বিবধু-বহুল-মগৃ্যা-মকু্তি-ম�োহান্ত-দাত্রী ।
বিলসতু হৃদি নিত্যং ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী ॥

নিখিলভুবনম�োহিনী মায়াকে ছিন্নবিছিন্নকারিণী,
জ্ঞানিগণের সাধ্য মকু্তিরূপ ম�োহের বিনাশ-কারিণী,
বিধিমার্গের সাধনাকে শিথিল করে রাগমার্গের আরাধ্য রাধারমণের বসতি,
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী আমাদের হৃদয়ে সর্ব্ব দা বিলাস করুন ।

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব -গ�ৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ও গ�ৌড়ীয়-নবযগু-প্রবর্ত্তক
বিশ্ববিশ্রুত আচার্য্যভাস্কর অষ্টোত্তরশতশ্রী

ওঁ বিষ্ণু পাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ�োস্বামী প্রভুপাদের অভিন্ন বিগ্রহ

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ সংস্থাপক
শ্রীরূপানুগাচার্য্যবর্য্য সর্ব্বশ াস্ত্র-সিদ্ধান্তবিৎ

ওঁ বিষ্ণু পাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগ�োস্বামী মহারাজ
কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ।

তদ্ কৃপাভিষিক্ত রূপানুগ সুসিদ্ধান্ত পারঙ্গত বিশ্ব প্রচারক প্রবর
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠাধ্যপক্ষ

ওঁ বিষ্ণু পাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসুন্দর গ�োবিন্দ দেবগ�োস্বামী মহারােজর

অনুকম্পায় ও তঁার মন�োনীত 
শ্রীমঠের বর্ত্তমান সভাপতি আচার্য্য

ওঁ বিষ্ণু পাদ শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচর্য্য মহারাজের

 অনুপ্রেরণায়  
সম্পাদিত ও প্রকাশিত ।
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শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী
সাধুসঙ্গে থাকিয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবা করিতে করিতেই 
আত্মকল্যাণ লাভ হয় । মনের খেয়ালে ভজনের অভিনয়কে 
ভজন বলে না, শ্রীগুরুপাদপদ্মের নির্দেশানুসারে গুরুকৃষ্ণ 
সুখার্থ ভজন করিলেই শুদ্ধভজন হয় ।

—শ্রীল প্রভুপাদ

	
         	  সূচীপত্র	

	 সাধবুতৃ্তি	 ২
	 ওঁ বিষ্ণু পাদ শ্রীল ভক্তিবিন�োদ ঠাকুর

	 শ্রীশিক্ষাষ্টক বিবতৃি	 ৪
	 ভগবান্ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

	 শ্রীসারস্বত-আরতি	 ৮
	 শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগ�োস্বামী মহারাজ

	 শ্রীগ�ৌর-গদাধর রহস্য	 ১২
	 শ্রীল ভক্তিসুন্দর গ�োবিন্দ দেবগ�োস্বামী মহারাজ

	 শ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়�োদশী	 ২০

	 শ্রীগঙ্গাসাগর মহ�োৎসব	 ২২
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সাধুবৃত্তি
ওঁ বিষ্ণু পাদ শ্রীল ভক্তিবিন�োদ ঠাকুর

(শ্রীসজ্জনত�োষণী ১১ খণ্ড, ১১ সংখ্যা)

গহৃস্থ ও গহৃত্যাগি-বৈষ্ণবভেদে সাধু দুই প্রকার । সেই 
সাধুদিগের যে-বৃত্তি অবলম্বিত হইবে, তাহা গহৃস্থ ও 
গহৃত্যাগি-বৈষ্ণবভেদে পথৃক্ পথৃক্ লিখিত হইবে । গহৃস্থ ও 
গহৃত্যাগীর উপয�োগী বৃত্তি পথৃক্ হইলেও কতকগুলি বৃত্তি 
উভয়েরই উপয�োগী, তাহাও পথৃরূপে বিবেচিত হইবে ।

বতৃ্তি দুই প্রকার—প্রবতৃ্তি ও জীবন; 
তন্মধ্যে স্বভাব-জনিত বতৃ্তিই ধর্ম্ম

‘বৃত্তি’-শব্দের দুই অর্থ অর্থাৎ ‘প্রবৃত্তি’ ও ‘জীবন’ । 
‘স্বভাব’কে প্রবৃত্তি বলা যায় । সেই স্বভাব-জনিত প্রবৃত্তিই 
জীবের ধর্ম্ম  । শ্রীভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ের 
৩১শ শ্লোকে বলিয়াছেন,—

প্রায়ঃ স্বভাব-বিহিত�ো নণাং ধর্ম্মো যগুে যগুে ।
বেদ-দৃভিঃ স্মৃত�ো রাজন্ প্রেত্য চেহ চ শর্ম্মকৃৎ ॥

সেই স্বভাব-জাত বৃত্তিতে বর্ত্তমান থাকিয়া মনুষ্য জীবন-
যাত্রা নির্ব্বা হ করিতে করিতে নির্গুণ কৃষ্ণভক্তি লাভ 
করিতে পারেন । অন্যথা অধর্ম্মে  পতিত হইয়া ক্রম�োন্নতি 
লাভ করিতে পারিবেন না । শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমে 
বলেন,—

বতৃ্ত্যা স্বভাব-কৃতয়া বর্ত্তমানঃ স্বকর্ম্মকৃৎ ।
হিত্বা স্বভাবজং কর্ম্ম শনৈর্নির্গুণতামিয়াৎ ॥

(ভাঃ ৭।১১।৩২)

নির্গুণতার নামই ভক্তি
‘নির্গুণতা’-শব্দে ভক্তিকে বুঝায় । যথা শ্রীভাগবতে 
একাদশে,—

তস্মাদ্দেহমিমং লব্ধ্বা জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্ভবম্ ।
গুণ-সঙ্গং বিনির ্ধূয় মাং ভজন্তু বিচক্ষণাঃ ॥

(ভাঃ ১১।২৫।৩৩)

‘নির্গুণং মদুপাশ্রয়ম্’—এই ভগবদ্বাক্য হইতে স্থির 
হইয়াছে যে, ভক্তি হইতে যাহা কৃত হয়, তাহাই নির্গুণ । 
(ভাঃ ১১।২৫।৩৪-৩৫)—

রজস্তমশ্চাভিজয়েৎ সত্ত্ব-সংসেবয়া মনুিঃ ॥
সত্ত্বাঞ্চাভিজয়েৎ যকু্তো নৈরপেক্ষ্যণ শান্তধীঃ ।

নির্গুণ হইবার উপায়
অতএব সাত্ত্বিক দ্রব্য, ক্রিয়া, কাল, দেশ-সমদুায়ে 
ভগবদ্ভক্তি সংযকু্ত করিয়া জীবন-যাত্রা করিতে পারিলে 
মনুষ্য নির্গুণ হইতে পারেন । সাত্ত্বিক-প্রবৃত্তিতে মনুষ্য-
মাত্রেরই অধিকার এবং সেই অধিকারে স্থিত হইয়া জীব 
ক্রমশঃ নির্গুণ হইয়া থাকেন । মনুষ্যদিগের সাধারণ সাত্ত্বিক 
প্রবৃত্তি সপ্তম স্কন্ধে (ভাঃ ৭।১১।৮-১২) কথিত হইয়াছে । 
যথা—সত্য, দয়া, তপঃ, শ�ৌচ, তিতিক্ষা (সহ্য-গুণ), 
ঈক্ষা (যকু্তাযকু্ত-বিবেক), শম (মনের সংযম), দম 
(ইন্দ্রিয়-দমন), অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ, স্বাধ্যায় (জপ), 
সরলতা, সন্তোষ, সমদর্শী জনের সেবা, গ্রাম্য-চেষ্টা 
হইতে নিবৃত্তি, বিপর্য্যয়েহেক্ষা (নিষ্ফল-তর্ক-নিবৃত্তি), 
বৃথালাপ-নিবৃত্তি, আত্মবিমর্শন (আত্ম-অনাত্ম-বিচার), 
অন্নাদির বিভাগ, সকল-ল�োকে ভগবৎ-সম্বন্ধ-বুদ্ধি, তথা 
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ভগবৎ-শ্রবণ-কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবা, ইজ্যা, নতি, দাস্য, 
সখ্য ও আত্মনিবেদন ।

চারি প্রকার বর্ণ ও চারি প্রকার আশ্রমের ধর্ম্ম ও গুণ
এই ত্রিশটি প্রবৃ্ত্তির তারতম্য-অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য ও শদূ্র—এই চারিপ্রকার বর্ণ এবং গহৃস্থ, ব্রহ্মচারী, 
বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী—এই চারি প্রকার আশ্রম হইয়াছে । 
যথা একাদশে (ভাঃ ১১।১৮।৪২),—

ভিক্ষোর্ধর্ম্মঃ শম�োহিংসা তপ ঈক্ষা বন�ৌকসঃ ।
গহৃিণ�ো ভ ূত-রক্ষেজ্যা দ্বিজস্যাচার্য্য-সেবনম্ ॥

শম ও অহিংসা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম  । তপ ও ঈক্ষা বাণপ্রস্থের 
ধর্ম্ম  । ভতূরক্ষা ও পজূা গহৃীর ধর্ম্ম  । গুরুসেবা ব্রহ্মচারীর 
ধর্ম্ম  । বর্ণ-চতুষ্টয়ের জীবন-বৃত্তি এইরূপে সংক্ষেপে লিখিত 
হইয়াছে,—অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন, দান ও 
প্রতিগ্রহ—এই ছয়টী ব্রাহ্মণের কর্ম্ম ; তন্মধ্যে অধ্যাপন, 
যাজন ও প্রতিগ্রহদ্বারা জীবিকা নির্ব্বা হ হওয়া উচিত । 
ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি,—প্রজাপালনে দ, শুল্কাদিদ্বারা জীবিকা 
নির্ব্বা হ । কৃষি, গ�োরক্ষা, বাণিজ্য—বৈশ্যের বৃত্তি । কেবল 
দ্বিজ-শুশ্রূষাই শদূ্রের জীবিকা । সঙ্কর-জাতির কুল-
প্রচলিত বৃত্তিই জীবিকা-নির্ব্বাহে র উপায় ।

দেহ-মনকে ভজনের অনুকলূ করিবার নিয়ম
এইসমস্ত ভাগবতীয় সিদ্ধান্ত হইতে বুঝিতে হইবে যে, 
মানবগণের এ জগতে অবস্থিতি-কাল পর্য্যন্ত হরিভজনই 
একমাত্র উদ্দেশ্য—আর ক�োন উদ্দেশ্যে নাই । স্থূ লদেহ ও 
লিঙ্গদেহকে ঐরূপ ভজনের অনুকলূ করিতে না পারিলে 
ভজন হইতে পারে না । সেই দেহদ্বয়ের আনুকলূ্যে-
সিদ্ধির অভিপ্রায়ে কতকগুলি ব্যবস্থার প্রয়োজন । প্রথমে 
স্থূ লদেহের সংরক্ষণার্থে গহৃ-দ্বার, বহু-দ্রব্য ও অন্ন-পানাদি 
সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয় । লিঙ্গদেহের উন্নতির জন্য 
সদ্বিদ্যা ও সদ্বৃত্তির প্রয়োজন হয় । দেহদ্বয়কে সম্ পূর্ণরূপে 
ভক্তির অনুকলূ করিতে হইলে তাহাদের নির্গুণ-স্থিতির 
প্রয়োজনীয়তা । অনাদি-কর্ম্ম ফলে জীবের যে স্বভাব ও 
বাসনা জন্মে, তাহাতে সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ—এই তিন গুণের 
মিশ্রভাব অবশ্য থাকে । প্রথমে সত্ত্ব-গুণের সমদৃ্ধিদ্বারা 
রজঃ-তমঃ-গুণদ্বয়কে খর্ব্ব  ও পরাজিত করিয়া সত্ত্বের 
প্রাধান্য স্থাপন করা উচিত । সেই সত্ত্বকে ভজনের সম্ পূর্ণ 

অধীন করিতে পারিলে তাহাই নির্গুণ হয় । এই ক্রম-
অবলম্বনদ্বারা ভজনয�োগ্য দেহ, মন ও অবস্থা সাধিত 
হয় ।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রয়োজনীতা
আদ�ৌ মানবের স্বভাবজনিত দ�োষ-গুণের মধ্যে অবস্থিতি-
কালে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে র প্রয়োজনীয়তা । বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের 
মলূ ত াৎপর্য্য  এই যে , মানব ক্রমে  ক্রমে ত দবলম্বনে 
ভজন  করিবার য�োগ্য  হইবেন । তদুদ্দেশ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু 
নিম্নলিখিত ভাগবত-শ্লোকে (ভাঃ ১১।৫।২-৩) 
শ্রীসনাতনকে বলিয়াছিলেন,—

মখু-বাহরূু-পাদেভ্যঃ পরুুষস্যাশ্রমৈঃ সহ ।
চত্বার�ো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পথৃক্ ॥
য এষাং পরুুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্ ।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের উদ্দেশ্য হরিভজন, নচেৎ তাহা নিষ্ফল
যখন শ্রীরামানন্দ বলিলেন যে, সাধ্য-সাধন বিধি এই,—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পরুুষেণ পরঃ পমুান্ ।
বিষ্ণু রারাধ্যতে পন্থা নান্যৎতত্তোষ-কারণম্ ॥

(বিঃ পঃু৩।৮।৯)

তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বিধিকে ‘বাহ্য’ বলিয়া তদপেক্ষা 
উচ্চ সিদ্ধান্ত বলিতে বলেন । মহাপ্রভু উক্তির তাৎপর্য্য 
এই যে, “হে রামানন্দ! স্থূ ল-লিঙ্গদেহকে নিয়মিত 
করিবার জন্য বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম  । যদি কেহ কেবল তাহাতেই 
সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীহরিভজন না করে, তবে তাহার কি লাভ 
হইল ? সুতরাং বর্ণাশ্রম-বিধি বদ্ধজীবের একমাত্র শুদ্ধ-
জীবন�োপায় হইলেও তাহা ‘বাহ্য’” । যথা (ভাঃ ১।২।৮)।—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পংুসাং বিষ্বসেন-কথাসু যঃ ।
ন�োৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

দেহত্যাগ-পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালনীয়
ইহার দ্বারা এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে না যে, 
শ্রীমন্মহাপ্রভু বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে  দরূে নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা 
দিয়াছেন । যদি তাহাই হইত, তবে তাঁ হার জীবন-লীলায় 
গহৃস্থ অবস্থায় গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসাবস্থায় সন্ন্যাস-ধর্ম্ম  
সম্ পূর্ণরূপে পালন করিয়া তিনি সর্ব্ব জীবকে শিক্ষা দিতেন 
না । বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম , যাবদ্দেহ অবশ্য আশ্রয়ণীয়, কিন্তু তাহা 
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সর্ব্ব দা ভক্তির সম্ পূর্ণ অধিকারে ও অধীনে থাকিবে । 
বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম  ‘পরধর্ম্মে র’ ভিত্তি স্বরূপ । ‘পরধর্ম্মে র’ 
পরিপক্কতা হইলে উপেয়-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উপায়ের 
ক্রমশঃ অনাদর হয় । আবার দেহ-ত্যাগের সহিতও তাহা 
পরিত্যক্ত হয় ।
শ্রীরামানন্দ-কর্ত্তৃ ক উদ্ধৃত শ ্লোকের শে ষার্দ্ধে  আছে যে , 

“বিষ্ণু রারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষ-কারণম্ ।” তাহাতে জানিতে 
হইবে যে , বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাবলম্বন  ব্যতীত  সংসারী জীবের 
শ্রীহরিভজনের অনুকলূ জীবন-যাপনের আর ক�োন প  ন্থা 
নাই । ইহাকে ভক্ত-জীবন-লাভের একমাত্র পন্থা বলা যায় ।

জন্মের দ্বারা বর্ণ নিরূপিত হয় না—স্বভাবের দ্বারা হয়
মানব স্বভাবতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শদূ্র, সঙ্কর ও 
অন্ত্যজ—এই কয়ভাগে বিভক্ত । ক�োন দেশে বর্ণাশ্রম 
স্পষ্টরূপে না থাকিলেও অঙ্কু ররূপে আছে । যাহার 
যে স্বভাব, তাহার সেই বৃত্তি ও তদনুসারে তাহার 
জীবিক�োপায় হইয়া থাকে । অন্যের বৃত্তি ও অন্যের জীবিকা 
অবলম্বন করিলে অমঙ্গল হয়, এমন কি, হরিভজনের 
বিশেষ ব্যাঘাত হয় । জন্মই ইহাতে একমাত্র কারণ নয়, 
স্বভাবই একমাত্র কারণ । শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে 
লিখিয়াছেন,—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পংুস�ো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্ ।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ॥

(ভাঃ ৭।১১।৩৫)

শ্রীধরস্বামী টীকায় বলিয়াছেন, “শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি-
ব্যবহার�ো মখু্যঃ ন জাতি-মাত্রাদিত্যাহ—যস্যেতি । 
যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেপি দৃশ্যেত তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব 
লক্ষণ-নিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশে ৎ, ন তু জাতি-
নিমিত্তেনেত্যর্থঃ” । এবম্ ভূত সনাতন বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম  সর্ব্ব দা 
অবলম্বনীয় । ইহা প্রায়ই ভক্তির উপয�োগী । চতুর্ব্বর্ণ  ও 
সঙ্কর-জাতি—সকলেই সাত্ত্বিক স্বভাবকে উন্নত করিতে 
যত্নাগ্রহ করিবেন । অন্ত্যজ ব্যক্তির যদি ক�োন সুকৃতিক্রমে 
ভাগ্যোদয় হয় তবে শুদ্ধাচারে থাকিয়া সত্ত্বগুণের উন্নতি 
সাধন করিবেন । সকলেই সাধুসঙ্গ কৃপায় ভক্তিকে প্রাধান্য 
দিয়া উন্নত সত্ত্বকে নির্গুণ-অবস্থায় আনিবেন । ইহাই 
সনাতন ধর্ম্মে র ক্রম । ভক্তি থাকিলে সকল বর্ণই দ্বিজ�োত্তম, 
ভক্তি না থাকিলে সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণেরও জীবন-বৃথা ।

পূ র্ব্বাপর আচার-মধ্যে মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী  
শিক্ষাচারই গ্রহণীয়

একটি কথা এস্থলে উদাহৃত হউক । ক�োন মহাত্মা 
বলিয়াছেন, “মহাজনের যেই পথ, তাতে হব অনুরত, 
পরূ্ব্বা পর করিয়া বিচার ।” শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমনের 
পরূ্ব্বে  যে-সকল ঋষি-মহাত্মগণ আচরণ শিক্ষা দিয়াছেন, 
সে-সকলকে পরূ্ব্ব -মহাজনের মধ্যে গণ্য বলিয়া জানিতে 
হইবে । শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদয় হইতে যে-সব মহাজনের 
আচার দেখা যায়, তাহা পরবর্ত্তী মহাজনের আচার । 
পরবর্ত্তী আচারই শ্রেষ্ঠ ও অবলম্বনীয় । জীবশিক্ষার 
জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও তাঁ হার অনুগত জনের যে আচার, 
তাহাই সর্ব্বত�ো ভাবে অনুসরণীয় ।

গহৃস্থ বৈষ্ণবের ব্যবহার ও বতৃ্তি
সদ্বৃত্তি কি ?—ইহা জানিতে হইলে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের 
অনুগত-জনের আচার দ্রষ্টব্য । যতদরূে পারি, তাহা 
সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিব । আদ�ৌ 
গহৃস্থের ব্যবহার ও বৃত্তি যাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু ও প্রভুভক্তের 
চরিত্রে পাওয়া যায়, তাহা লিখিতেছি,—

ভজনের সহায়-স্বরূপে গহৃস্থ-ব্যক্তির গহৃিণী-সংগ্রহ । 
প্রভু বলিলেন,—

গহৃস্থ হইলাম, এবে চাহি গহৃ-ধর্ম্ম ॥
গহৃিণী বিনা গহৃধর্ম্ম না হয় শ�োভন ।

(চৈঃ চঃ আঃ ১৫।২৫-২৬)

গহৃিণীর সহিত ধর্ম্ম -সংসার করিতে গেলেই শ্রীকৃষ্ণের 
দাস-দাসীরূপে পতু্র-কন্যার উদয় হয়; তাহাদিগকে 
প্রতিপালন করার নাম কুটুম্ব-ভরণ । এইসব-কার্য্যে ধর্ম্মে র 
সহিত অর্থ-সঞ্চয়ের প্রয়োজন । তৎসম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু 
বলিয়াছেন,—

প্রভু বলে, “পরিবার অনেক ত�োমার ।
নির্ব্বাহ কেমতে তবে হইবে সবার ? ॥

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৪১)
গহৃস্থ হয়েন ইঁহ�ো, চাহিয়ে সঞ্চয় ।
সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্ব-ভরণ নাহি হয় ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৫।৯৫)

উপযকু্ত বয়সে বিদ্যা-শিক্ষা করা আবশ্যক । কিন্তু বহির্ম্মুখ  
শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করা উচিত নয় । প্রভু বলিলেন,—
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পড়ে কেনে ল�োক ?—কৃষ্ণ-ভক্তি জানিবারে ।
সে যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে ? ॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১২।৪৯)
বিষয়-মদান্ধ সব কিছই না জানে ।
বিদ্যামদে, ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে ॥
ভাগবত পড়িয়াও কার�ো বদু্ধিনাশ ।

(চৈঃ ভাঃ মঃ ৯।২৪১-২৪২)

‘অতিথি-সেবা গহৃস্থের প্রধান ধর্ম্ম ’—ইহা প্রভুর আজ্ঞা,—

গহৃস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম্ম ।
অতিথির সেবা—গহৃস্থের মলূ-কর্ম্ম ॥
অকৈতবে চিত্তসুখে যার যেন শক্তি ।
তাহা করিলেই বলি অতিথিতে ভক্তি ॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।২১-২৬)
সকলের সহিত গহৃস্থ ‘সরল’-ব্যবহার করিবেন; কুটী-
নাটী, কপটতা ক�োনপ্রকারে হৃদয়ে রাখিবেন না । প্রভু 
কহিলেন,—

অতএব গহৃে তমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া ।
কুটীনাটি পরিহরি’ একান্ত হইয়া ॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১৪২)
গুরুজনের সেবা গহৃস্থের প্রধান ধর্ম্ম  । প্রভু কহিলেন,—

গহৃস্থ হইয়া করি পিত-মাতৃ-সেবন ।
ইহাতে সন্তুষ্ট হবেন লক্ষ্মী-নারায়ণ ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ১৫।২০)

গহৃস্থ বৈরাগ্য ধর্ম্ম  হৃদয়ে শিক্ষা করিবেন, কিন্তু বেশাদির 
দ্বারা বৈরাগী সাজিবেন না । প্রভু বলিলেন,—

স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল ।
ক্রমে ক্রমে পায় ল�োক ভবসিন্ধু -কলূ ॥
মর্কট-বৈরাগ্য না কর ল�োক দেখাঞা ।
যথায�োগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা ॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে ল�োক-ব্যবহার ।
অচিরাৎ কৃষ্ণ ত�োমায় করিবেন উদ্ধার ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৬।২৩৭-২৩৯)
পর-উপকার-ধর্ম্ম  গহৃস্থের নিতান্ত কর্ত্তব্য । শ্রীমন্মহাপ্রভু 
বলেন,—

ভারত-ভ ূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার ।
জন্ম-সার্থক করি’ কর পর-উপকার ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৯।৪১)

নাচ, গাও, ভক্তসঙ্গে কর সঙ্কীর্ত্তন ।
কৃষ্ণনাম উপদেশি’ তার’ সর্ব্বজন ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৭।৯২)

ইহাতে ভক্তি-আল�োচনা-কার্য্যে কপট-সঙ্গ নিষেধ 
হইয়াছে । নগরকীর্ত্তনেও শুদ্ধভক্ত-সঙ্গ নতৃ্য-গীতের 
উপদেশ । অভক্ত-সঙ্গে কীর্ত্তনাদি না করা প্রয়োজন ।

গহৃস্থ সকল-কার্য্যে ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর 
করিবেন । প্রভু বলিয়াছেন,—

শুন মাতা, ঈশ্বরের অধীন সংসার ।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার ॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২৮।৫৫)

গহৃস্থ বিশেষ সতর্কতার সহিত অসৎসঙ্গ অর্থাৎ 
অবৈষ্ণব-সঙ্গ, স্ত্রী ও স্ত্রৈণ-সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন । প্রভু 
বলিলেন,—

অসৎসঙ্গ-ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার ।
স্ত্রী-সঙ্গী—এক ‘অসাধ’ু, কৃষ্ণাভক্ত আর ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮৪)

গহৃস্থ পর-স্ত্রী বা বেশ্যাতে ল�োভ করিবেন না । যথা, 
কৃষ্ণদাস-বিষয়ে প্রভুর আচরণ—

গ�োসাঞির সঙ্গে রহে কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ ।
ভট্টথারি-সহ তাঁ হা হৈল দরশন ॥
স্ত্রী-ধন দেখাঞা তারে ল�োভ জন্মাইল ।
আর্য্য সরল বিপ্রের বদু্ধিনাশ কৈল ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৯।২২৬-২২৭)

প্রভু কেশে ধরিয়া সেই ব্রাহ্মণকে স্ত্রীল�োভ হইতে রক্ষা 
করিলেন । ‘সরল-বিপ্র’ অর্থে দুর্ব্ব ল-হৃদয় ব্রাহ্মণ-কুমার ।

গহৃস্থ-বৈষ্ণব স্বধর্ম্মা নুসারে জীবিকা-নির্ব্বাহে র জন্য অর্থ 
সঞ্চয় করিবেন । ক�োন পাপদ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিবেন 
না । শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বলিয়াছেন,—

শুন দ্বিজ, যতেক পাতক কৈলি তই ।
আর যদি না করিস্ সব নিম ুমঞুি ॥
পরহিংসা, ডাকা, চরি—সব অনাচার ।
ছাড় গিয়া, ইহা তমি না করিহ আর ॥
ধর্ম্মপথে গিয়া তমি লহ হরিনাম ।
তবে তমি অন্যেরে করিবা পরিত্রাণ ॥
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যত সব দস্যু, চ�োর ডাকিয়া আনিয়া ।
ধর্ম্মপথে সবারে লওয়াও তমি গিয়া ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৫।৬৮৫-৬৮৮)
তিনিই সগহৃস্থ, যিনি প্রত্যহ লক্ষনাম গ্রহণ করেন । 
তাঁ হার গহৃেই শুদ্ধবৈষ্ণবগণ প্রসাদ গ্রহণ করিবেন । প্রভু 
কহিলেন,—

প্রভু বলে, “জান, ‘লক্ষেশ্বর’ বলি কারে ? ।
প্রতিদিন লক্ষনাম যে গ্রহণ করে ॥
সে-জনের নাম আমি বলি ‘লক্ষেশ্বর’ ।
তথা ভিক্ষা আমার, না যাই অন্য ঘর” ॥

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৯-১২১-১২২)
ধর্ম্মা চার-সম্বন্ধে বৈষ্ণব ও স্মার্ত্তে ভেদ নাই । প্রভু 
বলিয়াছেন,—

অধম জনের যে আচার, যেন ধর্ম্ম ।
অধিকারি-বৈষ্ণবেও করে সেই কর্ম্ম ।
কৃষ্ণ-কৃপায় সে ইহা জানিবারে পারে ।
এ-সব সঙ্কটে কেহ মরে, কেহ তরে ॥

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৯।৩৮৮-৩৮৯)
তাৎপর্য্য এই যে, বৈষ্ণবের হৃদয়-নিষ্ঠা পথৃক্ । স্মার্ত্তের 
সহিত তাঁ হার কর্ম্ম  এক হইলেও যিনি বৈষ্ণব, তিনি 
বৈষ্ণবের হৃদয়-নিষ্ঠা জানিতে পারেন । যিনি তাহা বুঝিতে 
পারেন না, তাঁ হার বৈষ্ণবাদর হয় না এবং তাহাতে তাঁ হার 
অধ�োগতি হয় । প্রভু গহৃস্থের ধর্ম্ম  বলিয়াছেন,—

প্রভু কহেন, “‘কৃষ্ণসেবা’, ‘বৈষ্ণব-সেবন’ ।
‘নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন’” ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১০৪)
ধর্ম্মজীবনের সহিত দে হযাত্রা ন ির্ব্বাহ করত  উপর্জ্জিত 
অর্থের দ্বারা কুটুম্বগণের সহায়তায় কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবা 
ও ন িরন্তর ন াম-সঙ্কীর্ত্তন  করা গ হৃস্থের ধর্ম্ম । বৈষ্ণবসেবা 
সম্বন্ধে কথা এই যে, নিষ্কপট ভক্ত ত্রিবিধ । উহাদের 
সেবনই বৈষ্ণবসেবা । নিমন্ত্রণ করিয়া বৈষ্ণবদিগকে একত্র 
করিবার আবশ্যকতা নাই । যখন যে বৈষ্ণব কার্য্য-গতিতে 
আইসেন, তাঁ হাকে যথায�োগ্য যত্নের সহিত সেবা করিবে । 
অনেককে একত্র করিলে অপরাধ হয় । যথা—

বহুত সন্ন্যাসি যদি আইসে এক ঠাঞি ।
সম্মান করিতে নারি, অপরাধ পাই ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১৯৭)

দীনজনের প্রতি দয়া করা গহৃস্থ-বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য । যথা 
(চৈঃ চঃ অঃ ৩।২৩৫),—

দীনে দয়া করে—এই সাধ-ুস্বভাব হয় ॥

গহৃস্থ-বৈষ্ণব ক�োন সামান্য ধর্ম্মোদ্ দেশে বা ক্রোধাবেশে 
দেহত্যাগের ইচ্ছা করিবেন না । যথা, প্রভুবাক্য (চৈঃ চঃ 
অঃ ৪।৫৭),—

দেহত্যাগাদি যত, সব—তম�োধর্ম্ম ।
তম�ো-রজ�োধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম্ম ॥

কৃষ্ণভজন-সম্বন্ধে বর্ণ, জাতি ইত্যাদির দ্বারা ছ�োট বড় 
অবস্থা হয় না । সংসার-ধর্ম্মে  বর্ণাদিদ্বারা ক্রিয়াধিকার-
ভেদ আছে এবং উচ্চ-নীচতা ক্রমে বুদ্ধিভেদ হয়; কিন্তু 
ভজন-বিষয়ে সে তারতম্য নাই । যথা প্রভুবাক্য,—

নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনে অয�োগ্য ।
সৎকুল-বিপ্র নহে ভজনের য�োগ্য ॥
যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত—হীন, ছার ।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৪।৬৬-৬৭)

অন্যত্র (চৈঃ চঃ অঃ ৫।৮৪)—

সন্ন্যাসি-পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্বনাশ ।
নীচ-শূ দ্রদ্বারা করেন ধর্ম্মের প্রকাশ ॥

গহৃস্থ-বৈষ্ণব গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যাহা অনায়াসে পান, 
তাহাতে সুখব�োধ করা উচিত । যথা—

সবা হৈতে ভাগ্যবন্ত—শ্রীশাক, ব্যঞ্জন ।
পনুঃ পনুঃ যাহা প্রভু করেন গ্রহণ ॥

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৪।২৯৩)

গহৃস্থ-বৈষ্ণব শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বে শ্বর জানিয়া একান্ত হরিভজন 
করিবেন, স্মার্ত্তাদি-সম্প্রদায়ে যে-সকল দেবতা পজূিত 
হন, তাঁ হাদিগকে অবজ্ঞা করিবেন না । যথা—

না মানে চৈতন্য-পথ, ব�োলায় ‘বৈষ্ণব’ ।
শিবেরে অমান্য করে ব্যর্থ তার সব ॥

(চৈঃ ভাঃ অঃ ২।৪৩)

স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়াও পর�োপকার করা গহৃস্থের ধর্ম্ম  । 
যথা,—
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আপনার ভাল হউ যেতে জন দেখে ।
সুজন আপনা ছাড়িয়াও পর রাখে ॥

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।৩৬৫)

গহৃস্থ-বৈষ্ণব তুলসীর সম্মান ও পজূা করিবেন । যথা (চৈঃ 
ভাঃ অঃ ৮।১৫৯-১৬০),—

সংখ্যা-নাম লইতে যে-স্থানে প্রভু বৈসে ।
তথাই রাখেন তলসীরে প্রভু পাশে ॥
তুলসীরে দেখেন, জনের সংখ্যা-নাম ।
এ ভক্তিয�োগের তত্ত্ব কে বঝুিবে আন ? ॥

ভক্তিযকু্ত গহৃস্থই ধন্য, ভক্তিহীন গহৃস্থ ছার । গহৃস্থ যে-
কিছু সাংসারিক ব্যবহার করিবেন, সেইসকল কার্য্য 
শ্রীকৃষ্ণ-নামাশ্রয়ে করিবেন । তদ্বিষয়ে শ্রীকালিদাস-নামক 
মহাজনের চরিত্র, (চৈঃ চঃ অঃ ১৬।৬-৭),—

মহাভাগবত তেঁহ�ো সরল উদার ।
কৃষ্ণনাম-সঙ্কেতে চালায় ব্যবহার ॥
ক�ৌতুকেতে তেঁহ�ো যদি পাশক খেলায় ।
‘হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ’ করি’ পাশক চালায় ॥

অন্যায় উপার্জ্জন  ও অসদ্ব্যয় সকলের পক্ষে এবং 
উৎক�োচাদি গ্রহণ করা কর্ম্ম চারীদের সম্বন্ধে নিষিদ্ধ । যথা, 
প্রভুর বাক্য (চৈঃ চঃ অঃ ৯।৯০, ১৪২-১৪৪),—

রাজার বর্ত্তন খায়, আর চরি করে ।
রাজদণ্ড্য হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে ॥
‘ব্যয় না করিহ কিছ রাজার মলূধন’ ॥
রাজার মলূধন দিয়া কিছ লভ্য হয় ।
সেই ধন করিহ নানা ধর্ম্মে কর্ম্মে ব্যয় ॥
অসদ্ব্যয় না করিহ,—যাতে দুইল�োক যায় ।

গহৃস্থ ভক্তিমান্ সচ্চরিত্র গুরু করিবেন । যথা (চৈঃ ভাঃ মঃ 
২১।৬৫),—

গুরু যথা ভক্তিশূ ন্য, তথা শিষ্যগণ ।

বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ না হয়, ইহাতে গহৃস্থ বিশেষ 
সর্তক থাকিবেন । যথা প্রভুবাক্য,—

যে বৈষ্ণব-স্থানে অপরাধ হয় যার ।
পনুঃ সেই ক্ষমিলে সে ঘচুে, নহে আর ॥

(চৈঃ ভাঃ অঃ ২২।৩৩)

ভক্তসেবা গহৃস্থের প্রধান কর্ম্ম  । যথা (চৈঃ চঃ অঃ 
১৬।৫৭-৬০),—

বৈষ্ণবের শেষ-ভক্ষণের এতেক মহিমা ।
কালিদাসে পাওয়াইল প্রভুর কৃপাসীমা ॥
ভক্ত-পদধ ূলি, আর ভক্ত-পদজল ।
ভক্তভুক্ত-শেষ,—এই তিন সাধনের বল ॥

গহৃস্থভক্ত যতদিন পরূ্ণ-ভক্তচরিত্র লাভ না করেন এবং 
তাঁ হার স্বভাবজনিত কাম্যবস্তু-ভ�োগ না ঘুচে, ততদিন যে-
প্রকারে কার্য্য করিতে হইবে তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশে 
(২০।২৭-২৮) শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন । যথা—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ ॥
তত�ো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালরু্দৃ ঢ়নিশ্চয়ঃ ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখ�োদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্ ॥

গহৃস্থ-ব্যক্তি জাতশ্রদ্ধ হইলেই কৃষ্ণদীক্ষা গ্রহণ করিবেন । 
যথা—

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী ।
উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ—শ্রদ্ধা-অনুসারী ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৬৪)

গহৃস্থ-বৈষ্ণবের ক্রমশঃ এইসব গুণ অবশ্যই হইবে,—

কৃপাল,ু অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম ।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মদৃু, শুচি, অকিঞ্চন ॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ ।
অকাম, নিরীহ, স্থির বিজিত-ষগুণ ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী ।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, ম�ৌনী ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৭৫-৭৭)

গহৃস্থ-বৈষ্ণবের সাধুসঙ্গে বিশেষ যত্ন থাকা চাই,—

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমলূ হয় সাধসুঙ্গ ।
(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮০)

অনেক অঙ্গসাধনের মধ্যে পঞ্চাঙ্গে যত্ন যাই । যথা—
(চৈঃ চঃ মঃ ২২।১২৫-১২৬),

সাধসুঙ্গ, নাম-কীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ ।
মথরুা-বাস, শ্রীম ূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥
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সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁ চের অল্প সঙ্গ ॥

ক্রমে ক্রমে বিবিবাধ্য অবস্থা খর্ব্ব  করিয়া রাগানুসন্ধান 
করিবে । ভাগবত-রাগের উদয় হইলেই অনেক বিধি স্বয়ং 
নিবৃত্ত হয় এবং প্রায়শ্চিত্ত অনাবশ্যক হয় । ইহার মধ্যে 
ভেদ এই (চৈঃ চঃ মঃ ২২।১৩৬, ১৩৮-১৩৯),—

কাম ত্যজি, কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি’ ।
দেব-ঋষি-পিতদিগের কভু নহে ঋণী ॥
বিধি-ধর্ম্ম ছাড়ি’ ভজে কৃষ্ণের চরণ ।
নিষিদ্ধ পাপচারে তাঁ র কভু নহে মন ॥
অজ্ঞানে বা যদি হয় পাপ উপস্থিত ।
কৃষ্ণ তাঁ রে শুদ্ধ করে, না করায় প্রায়শ্চিত্ত ॥

ভক্ত-গহৃস্থের ভক্তিসম্বন্ধ-জ্ঞান ও ভক্তিজনিত-বিরক্তি 
ব্যতীত অন্য জ্ঞান-বৈরাগ্যের জন্য যত্ন করা উচিত নয় । 
কৃষ্ণভজন যত্নাগ্রহের সহিত আরম্ভ করিলে সকল-মঙ্গলের 
উদয় হয় । যথা (চৈঃ চঃ মঃ ২২।১৪১),—

জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি ভক্তির কভু নহে অঙ্গ ।
অহিংসা-যম-নিয়মাদি বলুে কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ ॥

কৃষ্ণভক্তির ক্রম এই, ইহা যত্নপরূ্ব্বক  সাধন করিতে হয় । 
(চৈঃ চঃ মঃ ২৩।১০।১৩),—

সাধসুঙ্গ হইতে হয় ‘শ্রবণ-কীর্ত্তন’ ।
সাধন-ভক্ত্যে হয় ‘সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন’ ॥
অনর্থ-নিবতৃ্তি হৈলে ভক্তি ‘নিষ্ঠা’ হয় ।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে ‘রুচি’ উপজয় ॥
রুচি-ভক্তি হৈতে হয় ‘আসক্তি’ প্রচুর ।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কু র ॥
সেই ‘রতি’ গাঢ় হৈলে ধরে ‘প্রেম’ নাম ।
সেই প্রেমা—‘প্রয়োজনা’, সর্ব্বানন্দ-ধাম ॥

গহৃস্থ-বৈষ্ণব দশবিধ নামাপরাধ বহুযত্ন-পরূ্ব্বক  পরিত্যাগ 
করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিবেন । (চৈঃ চঃ অঃ 
৪।৭০-৭১),—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি ।
‘কৃষ্ণপ্রেম’, ‘কৃষ্ণ’ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥

কেবল ধর্ম্মা চারের উপর নির্ভর না করিয়া গহৃস্থ শুদ্ধভক্তি 
অবলম্বন করিবেন । যথা, প্রভুবাক্য—(চৈঃ ভাঃ মঃ 
২৩।৪১)

ম�োর নত্য দেখিতে উহার ক�োন্ শক্তি ।
পয়ঃপান করিলে কি ম�োতে হয় ভক্তি ? ॥

জীবের দাস্যভাবই ভাল, ঈশ্বর-ভাব অতিশয় মন্দ; যথা 
(চৈঃ চঃ মঃ ২৩।৪৮০, ৪৮২),—

উদর-ভরণ লাগি এবে পাপী সব ।
লওয়ায় ‘ঈশ্বর আমি’—ম ূলে জরদ্গব ॥
কুক্কুরে র ভক্ষ্য দেহ,—ইহারে লইয়া ।
বলয়ে ‘ঈশ্বর’ বিষ্ণু মায়া-মগু্ধ হইয়া ॥

গহৃস্থের আদর্শ-জীবন ও জীবনী
শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁ হার গণের গহৃস্থ-চরিত্র দেখিয়া গহৃস্থ-
বৈষ্ণব আপনার চরিত্র গঠন করিবেন । জীবনযাত্রা ও 
জীবন�োপায়-সংগ্রহার্থে প্রভুর ভক্তগণ ও প্রভু স্বয়ং যে 
চরিত্র দেখাইয়াছেন, তাহাই ভক্ত-গহৃস্থের অনুসরণীয় । 
কৃষ্ণকাম হইয়া যে-কার্য্যই করুন, তাহাই ভাল । অবান্তর 
ফল-কামনা ও ইন্দ্রিয়-তুষ্টির জন্য যাহাই করিবেন, 
তাহাতে সংসারী হইয়া পড়িবেন । ভক্তল�োকের পক্ষে 
গহৃস্থ  থাকা বা গ হৃত্যাগ  করা—একই কথা । শ্রীরায় 
রামানন্দ, শ্রীপুরীক বিদ্যানিধি, শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত, 
শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীসত্যরাজ খান ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু 
গহৃস্থভাবে নির্দ্দো ষ-জীবিকা-নির্ব্বাহে র পথ আমাদিগকে 
দেখাইয়াছেন । জীবিকা-নির্ব্বাহে র প্রকারভেদ-ক্রমেই 
গহৃস্থ ও গহৃত্যাগীর ভেদ । ভক্তের পক্ষে গহৃ যদি ভজনের 
অনুকলূ হয়, তবে তাঁ হার গহৃত্যাগ করা উচিত নয় । 
বৈরাগ্যের সহিত গহৃস্থ থাকাই তাঁ হার কর্ত্তব্য । তবে যখন 
গহৃ ভজনের প্রতিকলূ হয়, তখনই গহৃত্যাগের অধিকার 
জন্মে । সেই সময় যে গহৃে বিরাগ হয়, তাহা ভক্তিজনিত 
বলিয়া সর্ব্বত�ো ভাবে গ্রাহ্য হয় । এই বিচারক্রমেই 
শ্রীবাসপণ্ডিত গহৃত্যাগ করিলেন না । এই বিচার-ক্রমেই 
শ্রীস্বরূপদাম�োদর সন্ন্যাস করিলেন । যত নিষ্কপট ভক্ত, 
এই বিচারের দ্বারা গহৃে বা বনে অবস্থিতি করিয়াছেন । 
এই বিচারক্রমে যাঁ হার গহৃত্যাগ হইল, তিনি গহৃত্যাগী 
নিষ্কপট ভক্ত; তিনি সর্ব্ব দা নামাপরাধে সর্তক ।
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গহৃত্যাগীর ব্যবহার ও বতৃ্তি-বিচার
গহৃত্যাগীর বৃত্তি বিচার করা যাউক । গহৃত্যাগী রঘুনাথ 
দাসগ�োস্বামীকে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন, যথা—

ভাল কৈল, বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরিল ॥
বৈরাগী করিবে সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
মাগিয়া খাঞা করে জীবন রক্ষণ ॥
বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা ।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥
বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস ।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ ॥
শাক-পত্র-ফল-ম ূলে উদর ভরণ ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায় ।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৬।২২২-২২৭)

গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে ।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে ॥
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা লবে ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৬।২৩৬-২৩৭)

সন্ন্যাসী অর্থাৎ গহৃত্যাগী ব্যক্তি কুটুম্বের সহিত নিজগ্রামে 
বাস করিবেন না । যথা (চৈঃ চঃ মঃ ৩।১৭৭),—

সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম—নহে সন্ন্যাস করিঞা ।
নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লঞা ॥

গহৃত্যাগী পরুুষ রাজা প্রভৃতি বিষয়ী ও স্ত্রী দর্শন করিবেন 
না । যথা, প্রভুবাক্য—

বিরক্ত সন্ন্যাসী আমার রাজ-দরশন ।
স্ত্রী-দরশন-সম বিষের ভক্ষণ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১১।৭)

গহৃত্যাগী নির্দ্দো ষ হইবেন । যথা—

শুক্লবস্ত্রে মসিবিন্দু যৈছে না লকুায় ।
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্বল�োকে গায় ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১২।৫১)

প্রভু কহে, “পূর্ণ যৈছ ে দুগ্ধের কলস ।
সুরাবিন্দু-পাতে কেহ না করে পরশ” ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১২।৫৩)

গহৃত্যাগীর ব্যবহার (চৈঃ চঃ মঃ ১৭।২২৯),—

প্রেমে গরগর মন রাত্রি-দিবসে ।
স্নান-ভিক্ষাদি-নির্ব্বাহ করেন অভ্যাসে ॥

কপট বা মর্ক্কট -বৈরাগীর লক্ষণ, প্রভু-বাক্যে,—

প্রভু কহে, “বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ ।
দেখিতে না পার�োঁ  আমি তাহার বদন ॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয়-গ্রহণ ।
দারু-প্রকৃতি হরে মনুেরপি মন” ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ২।১১৭-১১৮)
ক্ষু দ্রজীব সব মর্ক্কট-বৈরাগ্য করিয়া ।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বলুে ‘প্রকৃতি’ সম্ভাষিয়া ॥
প্রভু কহে, “ম�োর বশ নহে ম�োর মন ।
প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন” ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ২।১২০. ১২৪)
“আমি ত সন্ন্যাসী, আপনে বিরক্ত করি’ মানি ।
দর্শন দ ূরে, ‘প্রকৃতি’র নাম যদি শুনি ॥
তবহি বিকার পায় ম�োর তনু-মন ।
প্রকৃতি-দর্শনে স্থির হয় ক�োন্ জন ?” ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৫।৩৫-৩৬)

আবার গহৃস্থ-বৈষ্ণবের হৃদয়-সন্ন্যাস বড়ই আদরণীয় । 
প্রভুবাক্য, যথা—

‘গহৃস্থ’ হঞা নহে রায় ষড়্ বর্গের বশে ।
‘বিষয়ী’ হঞা সন্ন্যাসীরে উপদেশে ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৫।৮০)

গহৃত্যাগী বিষয়ীর নিকট স্থূ ল-ভিক্ষা করিয়া খাইবেন না 
এবং অর্থ লইয়া বৈরাগী নিমন্ত্রণ করিবেন না । যথা, শ্রীল 
রঘুনাথদাসের সিদ্ধান্ত,—

বিষয়ীর দ্রব্য লঞা করি নিমন্ত্রণ ।
প্রসন্ন না হয় ইহায়, জানি প্রভুর মন ॥
ম�োর দ্রব্য লইতে চিত্ত না হয় নির্ম্মল ।
এই নিমন্ত্রণে দেখি ‘প্রতিষ্ঠা’-মাত্র ফল ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৬।২৭৪-২৭৫)

প্রভু বলিলেন, (চৈঃ চঃ অঃ ৬।২৭৮-২৭৯),—

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন ।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥
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বিষয়ীর অন্ন হয় ‘রাজস’ নিমন্ত্রণ ।
দাতা, ভ�োক্তা—দুঁহার মলিন হয় মন ॥

গহৃত্যাগীর পক্ষে অযাচক-বৃত্তি ভাল নয়,—

প্রভু কহে, “ভাল কৈল, ছাড়িল সিংহদ্বার ।
সিংহদ্বারে ভিক্ষাবতৃ্তি—বেশ্যার আচার ॥
ছত্রে গিয়া যথা-লাভ উদর-ভরণ ।
অন্য কথা নাহি, সুখে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন” ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৬।২৮৪, ২৮৬)

গহৃত্যাগী বৈষ্ণব মঠ, আখড়া ইত্যাদি করিবেন না । 
তাহাতে গহৃ-ব্যাপারাদি হইয়া পড়ে । তাঁ হার শ্রীগ�োবর্দ্ধন -
শিলা-পজূায় সেবাদি চিন্তা করা উচিত (চৈঃ চঃ অঃ 
৬।২৯৬-২৯৭)—

এক কুঁজা জল, আর তলসী-মঞ্জরী ।
সাত্ত্বিক-সেবা এই—শুদ্ধভাবে করি’ ॥
দুই দিকে দুই পত্র, মধ্যে ক�োমল মঞ্জরী ।
এই মত অষ্ট মঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি’ ॥

বৈধ-সন্ন্যাস ভক্তদিগের পক্ষে স্থলবিশেষে গহৃীত 
হয়, সর্ব্ব ত্র নয় । ব্রাহ্মণ-কুল�োদ্ভব বৈষ্ণব গহৃত্যাগ-
সময়ে আশ্রম�োচিত বৈধ-সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন । 
কিন্তু যে অংশ ভক্তিবির�োধী, তাহা গ্রহণ করিবেন না । 
যথা, শ্রীল স্বরূপদাম�োদর প্রভুর চরিতে (চৈঃ চঃ মঃ 
১০।১০৭-১০৮),—

“নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ ভজিব”—এই ত’ কারণে ।
উন্মাদে করিল তিহঁ সন্ন্যাস গ্রহণে ॥
সন্ন্যাস করিলা শিখা-সূত্রত্যাগ-রূপ ।
য�োগপট্ট না নিল, নাম হৈল ‘স্বরূপ’ ॥

কেহ কেহ কেবল অভাব-সঙ্কোচ-লক্ষণ সন্ন্যাস-বেশ 
স্বীকার করেন । যথা, শ্রীসনাতনের চরিতে (চৈঃ চঃ মঃ 
২০।৭৮-৮১),—

তবে মিশ্র পরুাতন এক ধ ূতি দিলা ।
তিহঁ�ো দুই বহির্ব্বাস, ক�ৌপীন করিলা ॥
সনাতন কহে, “আমি মাধকুরী করিব ।
ব্রাহ্মণের ঘরে কেন একত্র ভিক্ষা লব ?” ॥

তাহাতেও প্রভুর উপদেশ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।৯২),—

তিন মদু্রার ভ�োট গায়, মধকুরী গ্রাস ।
ধর্ম্মহানি হয়, ল�োকে করে উপহাস ॥

সন্ন্যাসী বৈষ্ণবের সঙ্গ-বিচার শ্রীমাধবেন্দ্রপরুীর চরিতে 
(চৈঃ ভাঃ অঃ ৪।৪১৯-৪২১, ৪২৩-৪২৪, ৪২৬, ৪২৮),—

বিষ্ণু মায়া-বশে ল�োক কিছই না জানে ।
সকল জগৎ বদ্ধ মহা তম�োগুণে ॥
ল�োক দেখি’ দুঃখ ভাবে শ্রীমাধবপরুী ।
হেন নাহি, তিলার্দ্ধ সম্ভাষা যারে করি ॥
সন্ন্যাসীর সনে বা করেন সম্ভাষণ ।
সেহ আপনারে মাত্র বলে ‘নারায়ণ’ ॥
‘জ্ঞানী, য�োগী, তপস্বী, সন্ন্যসী’ খ্যাতি যার ।
কার�ো মখুে নাহি দাস্য মহিমা-প্রচার ॥
যত অধ্যাপক সব তর্ক সে বাখানে ।
তারা সব কৃষ্ণের বিগ্রহ নাহি মানে ॥
ল�োক-মধ্যে ভ্রমি কেন বৈষ্ণব দেখিতে ।
ক�োথাও ‘বৈষ্ণব’ নাম না শুনি জগতে ॥
এতেকে সে বন ভাল এ-সব হইতে ।
বনে কথা নহে অবৈষ্ণবের সহিতে ॥

বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর মায়াবাদ-চিহ্নাদি ব্যবহার পরিত্যাগ 
করা উচিত । যথা, শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতীর চরিতে (চৈঃ চঃ 
মঃ ১০।১৫৪),—

ব্রহ্মানন্দ পরিয়াছে মগৃ-চর্ম্মাম্বর ।
তাহা দেখি’ প্রভু দুঃখ পাইলা অন্তর ॥

শুদ্ধা গহৃস্থ-বৈষ্ণবীদিগের গহৃত্যাগী বৈষ্ণব-দর্শনের 
প্রকার এইরূপ,—

পূ র্ব্ববৎ প্রভু কৈলা সবার মিলন ।
স্ত্রী-সব দরূ হইতে কৈলা প্রভুর দরশন ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ১২।৪২)

গহৃত্যাগী বৈষ্ণবের সর্ব্ব প্রকার ভ�োগ নিষেধ (চৈঃ চঃ আঃ 
১২।১০৮),—

প্রভু কহে, “সন্ন্যাসীর তৈলে নাহি অধিকার ।
তাহাতে সুগন্ধি তৈল—পরম ধিক্কার ! ॥”
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গহৃত্যাগী বৈষ্ণবের স্ত্রী-গীত-শ্রবণ নিষেধ—

একদিন প্রভু যমেশ্বর-ট�োটা যাইতে ।
সেই কালে দেবদাসী লাগিলা গাইতে ॥
দ ূরে গান শুনি’ প্রভুর হইল আবেশ ।
স্ত্রী, পরুুষ, কে গায়—না জানি’ বিশেষ ॥
“স্ত্রী-গান” বলি’ গ�োবিন্দ প্রভুরে কৈলা ক�োলে ।
স্ত্রী-নাম শুনি প্রভুর বাহ্য হইলা ॥
প্রভু কহে, “গ�োবিন্দ, আজি রাখিলা জীবন ।
স্ত্রী-পরশ হৈলে আমার হইত মরণ” ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ১৩।৭৮, ৮০, ৮৩-৮৫)
গহৃত্যাগী বৈষ্ণবের শয্যা (চৈঃ চঃ অঃ ১৩।৫-৭, ১০, ১২, 
১৪, ১৫, ১৭-১৯),—

কলার শরলাতে শয়ন, অতি ক্ষীণ কায় ।
সহিতে নারে জগদানন্দ, সৃজিলা উপায় ॥
সূক্ষ্ম বস্ত্র আনি’ গেরি দিয়া রাঙ্গাইলা ।
শিমলুীর তলা দিয়া তাহা পরুাইলা ॥
তূলি -বালিশ দেখি’ প্রভু ক্রোধাবিষ্ট হইলা ।
গ�োবিন্দেরে কহি’, “সেই তূলি  দরূ কৈলা” ॥
প্রভু কহেন, “খাট এক আনহ পাড়িতে ।
জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে ॥
সন্ন্যাসী মানুষ, আমার ভ ূমিতে শয়ন ।
আমার খাট-তূলি -বালিশ মস্তক-মুন !” 
স্বরূপ-গ�োসাঞি তবে সৃজিলা প্রকার ।
কদলী শুষ্কপত্র আনিলা অপার ॥
নখে চিরি’ চিরি’ অতি সূক্ষ্ম কৈলা ।
প্রভুর বহির্ব্বাসেতে সে-সব ভরিলা ॥
এইমত দুই কৈলা ওড়ন-পাড়নে ।
অঙ্গীকার কৈলা প্রভু অনেক যতনে ॥

গহৃত্যাগীর আহার-বিষয়ে প্রভু বলিয়াছেন, (চৈঃ চঃ অঃ 
৮।৮২-৮৩),—

প্রভু কহে, “সবে কেনে পরুীরে কর র�োষ ? ।
সহজ-ধর্ম্ম কহে তেঁহ�ো, তাঁ র কিবা দ�োষ ? ॥
যতি হঞা জিহ্বা-লাম্পট্য—অত্যন্ত অন্যায় ।
যতির ধর্ম্ম—প্রাণ রাখিতে আহার মাত্র খায় ॥

এই সকল গহৃত্যাগী বৈষ্ণবদিগের সম্বন্ধে ‘সবৃত্তি’ বলিয়া 
গহৃীত হইবে ।

গহৃী ও ত্যাগী উভয়েরই ব্যবহার ও বতৃ্তি-বিচার
এখন গহৃীই হউন বা গহৃত্যাগীই হউন, বৈষ্ণবমাত্রের পক্ষে 
সবৃত্তি প্রদর্শিত হইতেছে । শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণনাম ব্যতীত 
কলিতে আর ধর্ম্ম  নাই । শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষা সকলের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় । (চৈঃ চঃ আঃ ৭।৭৩, ৭৪, ৯৭; ১৭।৩০, ৭৫),—

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-ম�োচন ।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম ।
সর্ব্বমন্ত্র-সার নাম—এই শাস্ত্রমর্ম্ম ॥
কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু -আস্বাদন ।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাত�োদক-সম ॥
সদা নাম লবে, যথালাভেতে সন্তোষ ।
এইমত আচার করে, ভক্তিধর্ম্ম-প�োষ ॥
জ্ঞান-কর্ম্ম-য�োগ-ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ ।
কৃষ্ণবশহেত এক—কৃষ্ণপ্রেম-রস ॥

গুরুকরণ-বিষয়ে সদুপদেশ ও সদ্বৃত্তি, যথা (চৈঃ চঃ মঃ 
৮।১২৭, ২২০, ২২৮),—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূ দ্র কেনে নয় ।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা, সেই গুরু হয় ॥
রাগানুগ-মার্গে তাঁ রে ভজে যেই জন ।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
সিদ্ধদেহে চিন্তি’ করে তাহাঁ ঞি সেবন ।
সখীভাবে পায় রাধা-কৃষ্ণের চরণ ॥

সর্ব্ব দা সাধুসঙ্গের প্রয়োজন । আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ অথচ 
স্বজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধ এইরূপ সাধুর সঙ্গ করিবে (চৈঃ চঃ 
মঃ ৮।২৫০),—

শ্রেয়ো-মধ্যে ক�োন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার ? ।
কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর ॥

সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব হইলেও সঙ্গের বিচার এইরূপ, যথা 
(চৈঃ চঃ মঃ ৯।২৭৬-২৭৭),—

প্রভু কহে, “কর্ম্মী, জ্ঞানী—দুই ভক্তিহীন ।
ত�োমার সম্প্রদায়ে দেখি সেই দুই চিহ্ন ॥
সবে এক গুণ দেখি ত�োমার সম্প্রদায়ে ।
‘সত্যবিগ্রহ ঈশ্বরে’ করহ নিশ্চয়ে” ॥
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যেখানে ভক্তিসিদ্ধান্ত-বির�োধ ও রসাভাস দেখা যায়, 
সেখানে না থাকা উচিত । যথা (চৈঃ চঃ মঃ ১০।১১৩),—

ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ, আর রসাভাস ।
শুনিলে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস ॥

ভজনে যে-সকল সগুণের প্রয়োজন, তাহা যত্নপরূ্ব্বক  
সংগ্রহ করিবেন । স্বভাব এইরূপ (চৈঃ চঃ মঃ ৭।৭২),—

মহানুভবের চিত্তের স্বভাব এই হয় ।
পষু্পময় ক�োমল, কঠিন বজ্রময় ॥

পর�োপকার (চৈঃ চঃ মঃ ৮।৩৯),—

মহান্ত-স্বভাব এই—তারিতে পামর ।
নিজ কার্য্য নাহি, তব ুযান তার ঘর ॥

প্রতিজ্ঞা কিরূপ করা উচিত, তদ্বিষয়ে প্রভুর উক্তি (চৈঃ চঃ 
মঃ ১১।৪),—

প্রভু কহে, “কহ তমি, নাহি কিছ ভয় ।
য�োগ্য হৈলে করিব, অয�োগ্য হৈলে নয়” ॥

সাধুর প্রতি প্রীতি আচরণ (চৈঃ চঃ মঃ ১১।২৬),—

প্রভু কহে, “তুমি কৃষ্ণভক্ত-প্রধান ।
ত�োমাকে যে প্রীতি করে, সেই ভাগ্যবান্” ॥

অনুরাগে দৃঢ়তা (চৈঃ চঃ মঃ ১২।৩১),—

কিন্তু অনুরাগী ল�োকের স্বভাব এক হয় ।
ইষ্ট না পাইলে নিজ প্রাণ সে ছাড়য় ॥

সচ্চরিত্র-দ্বারা অন্যের প্রতি শিক্ষা (চৈঃ চঃ মঃ ১২।১১৭),—

তুমি ভাল করিয়াছ, শিখাহ অন্যেরে ।
এইমত ভাল কর্ম্ম সেই যেন করে ॥

ভজন-সাধনে যত্নাগ্রহের প্রয়োজনীয়তা (চৈঃ চঃ মঃ 
২৪।১৬৫),—

যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে ॥

তার্কিক-সঙ্গ-ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা (চৈঃ চঃ মঃ 
১২।১৮৩),—

তার্কিক-শগৃাল-সঙ্গে ভেউ ভেউ করি ।
সেই মখুে এবে সদা কহি ‘কৃষ্ণ হরি’ ॥

পরদুঃখ-কাতরতা (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১৬২-১৬৩),—

জীবের দুঃখ দেখি’ ম�োর হৃদয় বিদরে ।
সর্ব্বজীবের পাপ প্রভু দেহ’ ম�োর শিরে ॥
জীবের পাপ লঞা মঞুি করি নরকভ�োগ ।
সকল জীবের, প্রভু, ঘচুাহ ভবর�োগ ॥

নির্ম্ম ল-হৃদয়ের প্রয়োজনীয়তা (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।২৭৪),—

সহজে নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ-হৃদয় ।
কৃষ্ণের বসিতে এই য�োগ্য স্থান হয় ॥

মাৎসর্য্য অর্থাৎ পর�োৎকর্ষে নিজের ক্লেশ পরিত্যাগ করা 
আবশ্যক (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।২৭৫),—

মাৎসর্য্য-চণ্ডাল কেনে ইহাঁ  বসাইলা ।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলা ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি দৃঢ় আনুগত্য (চৈঃ চঃ মঃ ১৬।১৪৮),—

প্রভু লাগি’ ধর্ম্ম-কর্ম্ম ছাড়ে ভক্তগণ ।
ভক্ত-ধর্ম্ম-হানি প্রভুর না হয় সহন ॥

সম্ পূর্ণরূপে দ�োষ-ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা (চৈ চঃ মঃ 
২০।৯১),—

সে কেনে রাখিবে ত�োমার শেষ বিষয়-ভ�োগ ? ।
র�োগ খণ্ডি’ সবৈদ্য না রাখে শেষ র�োগ ॥

এইরূপ সিদ্ধান্তে শ্রদ্ধা করা প্রয়োজন (চৈঃ চঃ মঃ 
২২।৬২),—

‘শ্রদ্ধা’-শব্দে ‘বিশ্বাস’ কহে সুদৃঢ় নিশ্চয় ।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয় ॥

সর্ব্ব থা শরণাপত্তির প্রয়োজন; যথা (চৈঃ চঃ মঃ 
২২।৯৯),—

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্ম-সমর্পণ ।
কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম ॥

অনুতাপের সহিত দুষ্টমত পরিত্যাগ করিবে (চৈঃ চঃ মঃ 
২৫।৪২),—

পরমার্থ-বিচার গেল, করি মাত্র বাদ ।
কাহাঁ  মঞুি পাব, কাহাঁ  কৃষ্ণের প্রসাদ ॥
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সর্ব্ব দা নিরপেক্ষভাবে থাকা উচিত (চৈঃ চঃ অঃ ৩।২৩),—

নিরপেক্ষ নহিলে ‘ধর্ম্ম’ না যায় রক্ষণে ।

বৈষ্ণবাপমানে ভয় থাক উচিত (চৈঃ চঃ অঃ ৩।১৬৩),—

মহান্তের অপমান যে দেশ-গ্রামে হয় ।
এক জনার দ�োষে সব গ্রাম উজাড়য় ॥

ক্ষমা করা কর্ত্তব্য; দয়াও অত্যাবশ্যক (চৈঃ চঃ অঃ ৩।২১১, 
২৩৫; চৈঃ ভাঃ আঃ ১৩।১৮২)—

ভক্ত-স্বভাব—অজ্ঞ-দ�োষ ক্ষমা করে ॥
দীনে দয়া করে—এই সাধ-ুস্বভাব হয় ॥
প্রভু বলে, “বিপ্র সব দম্ভ পরিহরি’ ।
ভজ গিয়া কৃষ্ণ, সর্ব্বভ ূতে দয়া করি’” ॥

আচার-প্রচারে যত্ন করা কর্ত্তব্য (চৈঃ চঃ অঃ ৪।১০৩),—

‘আচার’, ‘প্রচার’ নামের করহ দুই কার্য্য ।
তুমি—সর্ব্বগুরু, তমি—জগতের আর্য্য ॥

মর্য্যাদা পালন করা কর্ত্তব্য (চৈঃ চঃ অঃ ৪।১৩০),—

তথাপি ভক্ত-স্বভাব—মর্য্যদা-রক্ষণ ।
মর্য্যাদা-পালন হয় সাধরু ভষূণ ॥

বৈষ্ণবদেহে অপ্রাকত-বুদ্ধি করা প্রয়োজন (চৈঃ চঃ অঃ 
৪।১৯১),—

প্রভু কহে, “বৈষ্ণব-দেহ প্রাকৃত কভু নয় ।
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময় ॥

গহৃ-ব্যাপার ও বিষয়-ব্যাপার শীঘ্র সম্পন্ন করিয়া নির্জ্জন -
ভজনের আবশ্যকতা (চৈঃ চঃ অঃ ৪।২১৪-২১৬),—

এক বৎসর রূপাগ�োসাঞির গ�ৌড়ে বিলম্ব হইল ।
কুটুম্বের স্থিতি-অর্থ বিভাগ করি’ দিল ॥
গ�ৌড়ে যে অর্থ ছিল, তাহা আনাইলা ।
কুটুম্ব-ব্রাহ্মণ-দেবালয়ে বাঁ টি’ দিলা ॥
সব মনঃকথা গ�োসাঞি করি’ নির্ব্বাহণ ।
নিশ্চিন্ত হঞা শীঘ্র আইলা বনৃ্দাবন ॥

প্রতিষ্ঠাশা ত্যাগ করা আবশ্যক (চৈঃ চঃ অঃ ৫।৭৮),—

মহানুভবের এই মত স্বভাব হয় ।
আপনার গুণ নাহি আপনে কহয় ॥

গ্রাম্য-কাব্যে অশ্রদ্ধা করা আবশ্যক (চৈঃ চঃ অঃ 
৫।১০৭),—

গ্রাম্য-কবির কবিত্ন শুনিতে হয় দুঃখ ।
বিদগ্ধ-আত্মীয়-বাক্য শুনিতে হয় সুখ ॥

গুরুর অবজ্ঞা করা অপরাধ (চৈঃ চঃ অঃ ৮।৯৭),—

গুরু উপেক্ষা কৈলে ঐছে ফল হয় ।
ক্রমে ঈশ্বর-পর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয় ॥

মমুকু্ষু তা ও বিদ্যাগর্ব্ব  ত্যাগ করা উচিত (চৈঃ চঃ অঃ 
১৩।১০৯-১১০),—

রামদাস যদি প্রথম প্রভুরে মিলিলা ।
মহাপ্রভু অধিক তাঁ রে কৃপা না করিলা ॥
অন্তরে মমুকু্ষু তে ঁহ�ো বিদ্যা-গর্ব্ববান্ ॥

দৈন্য নিতান্ত আবশ্যক (চৈঃ চঃ অঃ ২০।২৮),—

প্রেমের স্বভাব—যাঁ হা প্রেমের সম্বন্ধ ।
সেই মানে, “কৃষ্ণে ম�োর নাহি ভক্তিগন্ধ” ॥

জয় বাসনা ত্যাগ করা উচিত (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৩।১৭৩),—

“দিগ্বিজয় করিব”—বিদ্যার কার্য্য নহে ।
ঈশ্বরে ভজিলে সেই বিদ্যা সত্য কহে ॥

একেশ্বর-বুদ্ধি ও সর্ব্ব জীবে আত্মীয় ব�োধ করা আবশ্যক 
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।৭৬-৭৮, ৮০-৮১),—

শুন, বাপ সবারই একই ঈশ্বর ॥
নামমাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে ।
পরমার্থে এক কহে ক�োরাণে পরুাণে ॥
এক শুদ্ধ নিত্য-বস্তু অখ অব্যয় ।
পরিপূর্ণ  হঞা বৈসে সবার হৃদয় ॥
সে-প্রভুর নাম-গুণ সকল জগতে ।
বলেন সকলে মাত্র নিজ-শাস্ত্রমতে ॥
যে ঈশ্বর, সে পনুঃ সবার ভাব লয় ।
হিংসা করিলেই সে, তাহান হিংসা হয় ॥

সর্ব্ব দা ভক্তিপথে দৃঢ় হওয়া চাই (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।৯৪),—

খ খ হই’ দেহ যায় যদি প্রাণ ।
তব ুআমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম ॥
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শত্রুর প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিবে (চৈঃ ভাঃ আঃ 
১৬।১১৩),—

এ সব জীবেরে কৃষ্ণ ! করহ প্রসাদ ।
ম�োর দ্রোহে নহু এ-সবার অপরাধ ॥

দাম্ভিক-লক্ষণ যে প্রতিষ্ঠাশা ও কপটতা, তাহা অবশ্য 
ত্যাগ করিবে । (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২২৮-২২৯),—

বড় ল�োক করি’ ল�োক জানুক আমারে ।
আপনারে প্রকটাই ধর্ম্মকর্ম্ম করে ॥
এ-সকল দাম্ভিকের কৃষ্ণে প্রীতি নাই ।
অকৈতব হইলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই ॥

পরমার্থ-বিষয়ে জাতিবুদ্ধি পরিত্যাগ করা আবশ্যক (চৈঃ 
ভাঃ আঃ ১৬।২৩৮-২৩৯),

অধম-কুলেতে যদি বিষ্ণু ভক্ত হয় ।
তথাপি সে-ই সে পূ জ্য—সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥
উত্তম কুলেতে জন্মি’ শ্রীকৃষ্ণে না ভজে ।
কুলে তার কি করিবে, নবকেতে মজে ॥

উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনপ্রিয়তা (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২৮৪-২৮৬),—

জপকর্ত্তা হৈতে উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনকারী ।
শত-গুণ অধিক সে পরুাণেতে ধরি ॥
শুন বিপ্র ! মন দিয়া ইহার কারণ ।
জপি’ আপনারে সবে করয়ে প�োষণ ॥
উচ্চ করি’ করিলে গ�োবিন্দ-সঙ্কীর্ত্তন ।
জন্তুমাত্র শুনিয়াই পায় বিম�োচন ॥

শাস্ত্রবাক্য কেবল গর্দ্দভে র ন্যায় বহন না করিয়া তাহার 
তাৎপর্য্য জানিবে (চৈঃ ভাঃ মঃ ১।১৫৮),—

শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম, অধ্যাপনা করে ।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি’ মরে ॥

পরহিংসা ত্যাগ করা উচিত (চৈঃ ভাঃ মঃ ১।২৪০)—

ভক্তিহীন-কর্ম্মে ক�োন ফল নাহি পায় ।
সেই কর্ম্ম ভক্তিহীন—পরহিংসা যায় ॥

সেবাপরাধ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য (চৈঃ ভাঃ মঃ ৫।১২১),—

সেবাবিগ্রহের প্রতি অনাদর যার ।
বিষ্ণু স্থানে অপরাধ সর্ব্বথা তাহার ॥

অন্তরে বৈষ্ণবতা ও বাহ্যে বিষয় থাকিলে মনুষ্য ভক্তমধ্যে 
গণিত হন (চৈঃ ভাঃ মঃ ৭।২২, ৩৮),—

বিষয়ীর প্রায় তাঁ র পরিচ্ছদ-সব ।
চিনিতে না পারে কেহ তিহঁ�ো যে বৈষ্ণব ॥
আসিয়া রহিল নবদ্বীপে গূ ঢ়রূপে ।
পরম ভ�োগীর প্রায় সর্ব্বল�োকে দেখে ॥

বিদ্যাদির অহঙ্কার না করা উচিত (চৈঃ ভাঃ মঃ ৯।২৩৪),—

কি করিবে বিদ্যা, ধন, রূপ, যশ, কুলে ।
অহঙ্কার বাড়ি’ সব বড়য়ে নির্ ম্মূলে ॥

বৈষ্ণবতায় একমত থাকা উচিত, ল�োকাপেক্ষা করিয়া 
নানাস্থানে নানামতে মত দেওয়া উচিত নয় (চৈঃ ভাঃ মঃ 
১০।১৮৫, ১৮৮, ১৯২),—

ক্ষণে দন্তে তণ লয়, ক্ষণে জাঠি মারে ।
ও খড়-জাঠিয়া বেটা না দেখিবে ম�োরে ॥
প্রভু বলে, “ও বেটা যখন যথা যায় ।
সেই মত কথা কহি’ তথায় মিশায় ॥
ভক্তি-স্থানে উহার হইল অপরাধ ।
এতেকে উহার হৈল দরশন-বাধ ॥

বৈষ্ণবের মধ্যে পরস্পর পক্ষপাতের দ�োষ (চৈঃ ভাঃ মঃ 
১৩।১৬০),—

যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয় ।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে, সেই যায় ক্ষয় ॥

শ্রীহরিনাম-গ্রহণের পর আর পাপ করিবে না (চৈঃ ভাঃ 
মঃ ১৩।২২৫),—

প্রভু বলে, “ত�োরা আর না করিস্ পাপ” ।
জগাই-মাধাই বলে, “আর নারে বাপ” ॥

বিধি-নিষেধের অতীত থাকা উচিত (চৈঃ ভাঃ মঃ ১৬।১৪৪, 
১৪৭),—

যত বিধি-নিষেধ—সকলই ভক্তি-দাস ।
ইহাতে যাহার দুঃখ, সেই যায় নাশ ॥
বিষয়-মদান্ধ সব এ মর্ম্ম না জানে ।
সুত-ধন-কুল-মদে বৈষ্ণব না চিনে ॥

সর্ব্ব দা পাষণ্ডীর সম্ভাষণ হইতে বিরত থাকা উচিত (চৈঃ 
ভাঃ মঃ ১৭।১৯),—
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নগরে হইল কিবা পাষণ্ডি-সম্ভাষ ।
এই বা কারণে নহে প্রেম পরকাশ ॥

অভক্ত-সম্বন্ধ ত্যাগ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর 
বাক্য (চৈঃ ভাঃ মঃ ১৯।১৭৫),—

যদি ম�োর পতু্র হয়, হয় বা কিঙ্কর ।
‘বৈষ্ণবাপরাধী’ মঞুি না দেখ�োঁ  গ�োচর ॥

অন্য শুভ-কর্ম্মাদি র সহিত ভক্তির তুলনা নাই (চৈঃ ভাঃ মঃ 
২৩।৫৪),—

প্রভু বলে, “তপঃ করি’ না করহ বল ।
বিষ্ণু ভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানহ কেবল” ॥

ধর্ম্ম ধ্বজী ভ ব্যক্তিগণ আপনাদিগকে সময়ে সময়ে 
অবতার বলিয়া প্রচার করত নিজের অভিমান বৃদ্ধি করে । 
সে-সকল ল�োক হইতে সাবধানে থাকা কর্ত্তব্য—

মধ্যে মধ্যে মাত্র কত পাপীগণ গিয়া ।
ল�োক নষ্ট করে আপনারে লওয়াইয়া ॥

 
উদর-ভরণ লাগি’ পাপিষ্ঠ-সকলে ।
‘রঘনুাথ’ করি’ আপনারে কেহ বলে ॥

ভক্তগণ নিষ্কপটে, নিষ্পাপে জীবনযাত্রা নির্ব্বা হ করিতে 
করিতে নিরন্তর নামাশ্রয় করিবেন । ইহা অপেক্ষা আর 
বড় ধর্ম্ম  নাই (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১৩৯-১৪০),—

অতএব কলিযগুে নাম-যজ্ঞ সার ।
আর ক�োন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার ॥
রাত্রি-দিন নাম লয় খাইতে শুইতে ।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে ॥

পরূ্ব্বা পর বিচারপরূ্ব্বক  সাধুদিগের স্বাভাবিক গুণ ও 
জীবিকা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া মানবের হরিভজন করা 
প্রয়োজন । সবৃত্তি-অবলম্বনে যেরূপ শুদ্ধা ভক্তির 
আনুকলূ্য হয়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না ।
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শ্রীশিক্ষাষ্টক বিবৃতি
জগদ্গুরু ভগবান শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ�োস্বামী ঠাকুর

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনায় নমঃ ।
শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুদেবের ও শ্রীকৃষ্ণ-

কীর্ত্তনবিগ্রহ শ্রীগ�ৌরসুন্দরের জয় হউক ।

চরম সাধন কি ?

চেত�োদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং 
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধজূীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণা মতৃাস্বাদনং 
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্ ॥১॥

অনন্ত প্রকার সাধনভক্তির মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতে ও 
শ্রীহরি-ভক্তিবিলাসে বহুসংখ্যক ভক্ত্যঙ্গের বর্ণন 
আছে । প্রধানতঃ ভক্তিসাধনে চতুঃষষ্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গ 
বৈধ ও রাগানুগবিচারে কথিত হয় । শ্রীমদ্ভাগবতে 
শ্রীপ্রহ্লাদ�োক্তিতেও আমরা শুদ্ধ ভক্তির উল্লেখ দেখিতে 
পাই । শ্রীগ�ৌরসুন্দর বলিয়াছেন, “শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনই সকল 
প্রকার ভক্ত্যঙ্গের শ্রেষ্ঠতম অনুষ্ঠান” ।

তত্ত্ববিদ্​গণ চিন্মাত্রাবলম্বনে অর্থাৎ কেবল জ্ঞানদ্বারা অদ্বয়- 
জ্ঞান বস্তুকে ‘ব্রহ্ম’, সচ্চিদ্ বৃত্তি দ্বারা সেই বস্তুকে ‘পরমাত্মা’  
এবং সচ্চিদানন্দ-সর্ব্ব শক্তিক্রমে সেই বস্তুকে ‘ভগবান্’ 
বলিয়া নির্দ্দে শ করেন । ভগবত্তত্ত্ব ঐশ্বর্য্যদর্শনে বাসুদেব ও 
ঐশ্বর্য্যশিথিল মাধুর্য্যদর্শনে শ্রীকৃষ্ণ । শ্রীনারায়ণ সার্দ্ধদ্বি তয় 
রসের উপাস্য বস্তু, আর শ্রীকৃষ্ণ রস-পঞ্চকের ভজনীয় 
ধন । শ্রীকৃষ্ণ হইতেই বৈভবপ্রকাশবিগ্রহ বলদেব প্রভুর 
মহাবৈকণ্ঠলীলা । তথায় নিত্য ব ্যূহচতুষ্টয় নিত্য বিরাজিত ।

কেবল মনের দ্বারা মন্ত্রজপ হয় । সেইকালে জপকর্ত্তা 
মননকারী প্রয়োজন-সিদ্ধিলাভ করেন । কিন্তু ওষ্ঠ স্পন্দিত 
হইলে জপের অপেক্ষা অধিক ফলদায়ক কীর্ত্তন হইয়া 
যায় । কীর্ত্তন হইলে শ্রবণকারীর শ্রেয়োলাভ ঘটে । 
‘সঙ্কীর্ত্তন’ শব্দে সর্ব্বত�ো ভাবে কীর্ত্তন অর্থাৎ যাহা কীর্ত্তিত 
হইলে অন্যপ্রকার সাধনাঙ্গের সাহায্য আবশ্যক হয় না । 
শ্রীকৃষ্ণের আংশিক কীর্ত্তন ‘সঙ্কীর্ত্তন’ শব্দের লক্ষ্য নহে । 
যদি কৃষ্ণের আংশিক কীর্ত্তন করিয়া জীবের সর্ব্ব শুভ�োদয় 
না হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণকীর্ত্তনের শক্তিবিষয়ে অনেকে 
সন্দিগ্ধ হইয়া পড়েন । শ্রীকষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন সর্ব্বো পরি 
জয়যকু্ত হউন । বিষয়কথার কীর্ত্তনে আংশিক ভ�োগপরা 
সিদ্ধি হয় । অপ্রাকতরাজ্যে শ্রীকৃষ্ণই বিষয়, সেখানে ক�োন 
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প্রাকতের অবকাশ নাই, সুতরাং প্রকৃতির অতীত সকল 
সিদ্ধিই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে লভ্য হয় । সর্ব্বস িদ্ধির মধ্য সাতটী 
বিশেষ সিদ্ধি শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে সংশ্লিষ্ট । তাহাই এস্থলে 
উদাহৃত হইয়াছে ।

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন জীবের মলিন চিত্তদর্পণের মার্জ্জনক ারী । 
ঈশবৈমখু্যরূপ অন্যাভিলাষ, ফলভ�োগ ও ফলত্যাগ এই 
ত্রিবিধ প্রাকত আবিলতা দ্বার বদ্ধজীবের চিত্ত সম্ পূর্ণভাবে 
আবৃত হইয়া আছে । জীবের চিত্তদর্পণ হইতে ঐ 
আবর্জ্জন া পরিষ্কার করিবার প্রধান যন্ত্র শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন । 
জীবচিত্তদর্পণে জীব-স্বরূপ প্রতিফলিত হইবার বাধারূপে 
ঐ ত্রিবিধ কৈতব-আবরণ বর্ত্তমান । শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তনই 
তাহা উন্মোচন করিতে সমর্থ । শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্​রূপে 
কীর্ত্তন করিতে করিতে জীব স্বীয় চিত্তমকুুরে নিজ কৃষ্ণ-
কৈঙ্কর্য্য উপলব্ধি করেন ।

এই সংসার আপাতমধুর হইলেও ইহা নিবিড় অরণ্যাভ্যন্তরে 
দাবাগ্নিসদৃশ । দাবাগ্নি দ্বারা কাননস্থিত বৃক্ষরাজি মধ্যে মধ্যে 
বিনাশ প্রাপ্ত হয় । কৃষ্ণবিমখুজন সংসারের জ্বালা দাবাগ্নির 
তাপের ন্যায় সর্ব্ব দা সহ্য করেন, কিন্তু কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন 
হইলেই এই সংসারে থাকিয়াও কৃষ্ণোন্মুখতাহেতু দাবজ্বালার 
দহন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন ।

শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন পরম মঙ্গলশ�োভা বিতরণ 
করে । ‘শ্রেয়ঃ’—মঙ্গল; ‘কৈরব’—কুমদু; ‘চন্দ্রিকা’—
জ্যোৎস্না, শুভ্রত্ব । চন্দ্রোদয়ে যেরূপ কুমদুের শুভ্রত্ব বিকাশ 
লাভ করে, শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে সেরূপ অখিল কল্যাণ সমদুিত 
হয় । অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম  ও জ্ঞান কল্যাণের উপায় নহে, 
পরন্তু শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই জীবের পরম মঙ্গলবিধায়ক ।

মণু্ডক উপনিষদে দুইপ্রকার বিদ্যার কথা আছে । 
ল�ৌকিকী বিদ্যা ও পরাবিদ্যা । শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন গ�ৌণভাবে 
ল�ৌকিকী বিদ্যাবধরূ জীবনসদৃশ এবং মখু্যভাবে পরাবিদ্যা 
বা অপ্রাকত বিদ্যাবধরূ জীবন । শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন প্রভাবে 
জীব জাগতিক বিদ্যার অহঙ্কার হইতে উন্মুক্ত হইয়া 
কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞান লাভ করেন । অপ্রাকত বিদ্যার লক্ষ্যীভতূ 
বস্তুই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ।

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই জীবের অপ্রাকত আনন্দসাগরের 
বর্দ্ধনক ারী । খণ্ড জলাশয় সমদু্র শব্দবাচ্য নহে, অতএব 
অখণ্ড আনন্দই অসীম সমদু্রের সহিত তুলনীয় ।

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন প্রতিপাদেই পরূ্ণামতৃ আস্বাদন 
করায় । অপ্রাকত রসাস্বাদনে অভাব বা অপরূ্ণতা নাই 
শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন হইতেই সর্ব্ব ক্ষণ পরূ্ণ নিত্য রসাস্বাদন হয় ।
অপ্রাকত সকল বস্তুই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে স্নিগ্ধতালাভ 
করে এবং প্রাকত রাজ্যে দেহ, মন ও তদতিরিক্ত আত্মা 
শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে কেবল যে নির্ম্ম লতা লাভ করে তাহা 
নহে, পরন্তু তাহাদের স্নিগ্ধতাও অবশ্যম্ভাবী । উপাধিগ্রস্ত 
জীব স্থূ লসূক্ষ্মভাবে যে সকল মলিনতা লাভ করিয়াছেন, 
সেই সমস্তই কীর্ত্তনপ্রভাবে বিধ�ৌত হইয়া যায় । জড়ের 
অভিনিবেশ ছাড়িয়া গেলে কৃষ্ণোন্মুখ জীব সুশীতল 
কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা লাভ করেন ।

শ্রীজীব গ�োস্বামিপ্রভু শ্রীভাগবতসন্দর্ভের অন্যতম 
শ্রীভক্তি সন্দর্ভে  ২৭৩ সংখ্যায় ও শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধে 
ক্রমসন্দর্ভে  লিখিয়াছেন ঃ—

অতএব যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কল�ৌ কর্ত্তব্যা,  
তদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিসংয�োগেনৈব

[“অতএব যদি কলিযগুে অন্যভক্তির অনুষ্ঠানও করিতে 
হয়, তাহা হইলেও কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির সংয�োগেই তাহা 
করিতে হইবে ।”] ॥১॥

নাম-সাধন সুলভ কেন ?

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তিস্ 
তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি 
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥২॥

হে ভগবন্ আপনি অহৈতুকী কৃপা করিয়া নামসমহূের 
বহুসংখ্যা প্রকট করিয়াছেন এবং সেই নামেই নামীর সকল 
প্রকার শক্তি অর্পণ করিয়াছেন । শ্রীনাম স্মরণ করিবার 
কাল ক�োন নিয়মে আবদ্ধ করেন নাই অর্থাৎ ভ�োজন, শয়ন 
ও নিদ্রা ক�োন কালেই নাম স্মরণ করিবার অসুবিধা বিধান 
করেন নাই । কিন্তু, আমার এতই দুর্ভাগ্য  যে, শ্রীনামসমহূে 
ক�োন অনুরাগ জন্মিল না । ‘বহুপ্রকার’ বলিতে ভগবানের 
মখু্য ও গ�ৌণ নামসমহূ বুঝায় । মাধুর্য্যবিগ্রহ কৃষ্ণ, 
রাধারমণ, গ�োপীজনবল্লভ; ঐশ্বর্য্যবিগ্রহ বাসুদেব, রাম 
ও নসৃিংহ প্রভৃতি মখু্য নাম । ভগবদভিন্ন খণ্ড বা অসম্যক্ 
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আবির্ভা বাত্মক ব্রহ্মপরমাত্মাদি নামসমহূ ভগবানের 
গ�ৌণ নাম । ভগবানের মখু্যনামসমহূ নামীর সহিত 
অভিন্ন, তাহাতে সকল শক্তি একাধারে সমর্পিত আছে; 
গ�ৌণনামসমহূেও বিবিধ শক্তি আংশিকভাবে বর্ত্তমান ।

জীব ঈশবৈমখু্যবশতঃ নশ্বর মায়ার রাজ্যে আবদ্ধ হওয়ায় 
তাঁ হার দুর্দ্দৈ ব উপস্থিত হইয়াছে । সেবা-বিমখুতাই দুর্দ্দৈ ব । 
অন্যাভিলাষিতা, কর্ম্ম  ও জ্ঞান এই ত্রিবিধ ভ�োগময় পথে 
জীবের স্বরূপবিস্মৃতি হওয়ায় তাঁ হার দুর্ব্বি পাক উপস্থিত 
হইয়াছে । অন্যাভিলাষিতাবশে তিনি ঐহিক সুখলাভে 
প্রমত্ত । সৎকর্ম্ম প্রভাবে ক্ষণভঙ্গুর স্বর্গাদিসুখপ্রার্থী এবং 
ভ�োগত্যাগেচ্ছায় তিনি নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানে নিরত । কৃষ্ণ-
সেবনেচ্ছা জীবস্বরূপের নিত্যধর্ম্ম , তাহা কথিত ত্রিবিধ 
পথের আবর্জ্জন ায় আচ্ছাদিত হওয়ায় তাঁ হার স�ৌভাগ্য 
ক্ষীণ হইয়াছে । তৎফলে তিনি কখনও ধর্ম্ম , অর্থ, কাম 
নামক ত্রিবর্গসংগ্রহে ব্যস্ত হওয়ায় অথবা অধর্ম্ম , অনর্থ 
ও কামনাযর অতৃপ্তিদ্বারা লাঞ্ছিত হইয়া দশ অপরাধের 
আবাহন পর্ব্বক  নামসেবা করিতে গিয়া অপরাধ 
করিতেছেন । সেইকালে তিনি যে নামগ্রহণ করেন, তাহা 
শুদ্ধ নামগ্রহণ নহে, পরন্তু নামাপরাধ । নিজের অশান্ত 
ভাব অতিক্রম করিয়া শান্তিলাভ�োদ্দেশে ভুক্তি পিপাসায় 
চালিত না হইয়া তিনি যখন নিজ মঙ্গলের জন্য সম্বন্ধজ্ঞানে 
উদাসীন হইয়া নামগ্রহণ করেন, তখন তাঁ হার নামসেবনে 
আভাসমাত্র উদিত হয়; সেই কালে তাঁ হার নাম গ্রহণ হয় 
না, নামাভাস মাত্র হয় । নামাভাসের ফলে প্রপঞ্চ জ্ঞান 
হইতে মকু্তিলাভ করিয়া পরমহুরূ্ত্তে হরি-সেবা করিবার 
য�োগ্যতালাভ করেন । দুর্দ্দৈ বমকু্ত পরুুষ�োত্তমগণই 
শুদ্ধনামগ্রহণে সুবিমল কৃষ্ণপ্রেমা লাভ করেন । 
বদ্ধজীবের দুর্গতি দেখিয়া শ্রীগ�ৌরসুন্দর শ্রীনামভজন-
প্রণালী শিক্ষা দিতে গিয়া অনুরাগের অভাবরূপ দুর্দ্দৈবে র 
উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এইরূপ দুর্দ্দৈবে র মধ্যেও 
ভগবৎকৃপা বর্ত্তমান । নামাপরাধের হস্ত হইতে উন্মুক্ত 
হইবার উপায় আছে । অপরাধের স্বরূপ জানিয়া অপরাধ 
করিতে প্রবৃত্ত না হইলে এবং নিরন্তর নাম গ্রহণ করিলে 
অপরাধের অবসর হয় না । নামাভাসে মকু্তি হয় অর্থাৎ 
বিষয়াভিনিবেশ ধ্বংস হয়, তৎপরেই শ্রীনাম গ্রহণে 
জীবের অধিকার হয় । এই সকল সুয�োগ ভগবানের 

দয়ার পরিচায়ক । মখু্যনামগ্রহণপ্রভাবে জীবের ঐকান্তিক 
ও আত্যন্তিক শ্রেয়োলাভ ঘটে । যেখানে তুচ্ছ অবান্তর 
ফললাভলালসা, সেখানে কালের বিধি ও য�োগ্যতা 
প্রভৃতির কঠিন বিধি । কিন্তু, ভগবানের দয়া কালাকালের 
কঠিন নিগড় হইতে নাম�োচ্চারণকারীকে অবসর 
দিয়াছেন । কালের বিধিসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—“কি 
শয়নে, কি ভ�োজনে, কিবা জাগরণে, অহর্নিশ কৃষ্ণনাম 
বলহ বদনে ॥ “সর্ব্ব ক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর ।” 
শ্রীচরিতামতৃে—“খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয় । 
দেশকাল নিয়ম নাহি সর্ব্বস িদ্ধি হয়” ॥২॥

নামসাধন-প্রণালী কি ?

তৃণাদপি সুনীচেন তর�োরিব সহিষ্ণুন া ।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥৩॥

জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস বলিয়া তাঁ হার ইহ জগতে ও স্বধামে 
অবস্থানকালে নিত্যকাল হরিকীর্ত্তনই ধর্ম্ম  । হরিকীর্ত্তনের 
তুল্য স্বার্থসিদ্ধি ও পর�োপকার অন্যক�োন উপায় বা 
উপেয়ের মধ্যে বর্ত্তমান নাই । কীর্ত্তনদ্বারা পরার্থপরতা 
এবং নিজের সর্ব্ব শুভ�োদয় হয় । যেরূপে শ্রীনাম গ্রহণ 
করিলে নামাপরাধ হয় না, নামাভস হয় না, তাহা 
জানাইবার জন্যই তৃণাদপি শ্লোকের অবতারণা । যাহার 
চিত্তের প্রবৃত্তি কৃষ্ণোন্মুখী না হইয়া বিষয় ভ�োগে প্রমত্ত 
হয়, তিনি কখনই নিজের ক্ষু দ্রতা উপলব্ধি করিতে পারেন 
না । ভ�োক্তার ধর্ম্মে  ক্ষু দ্রতার উপলব্ধি নাই । ভ�োক্তার 
ধর্ম্মে  সহনশীলতা নাই । ভ�োক্তা কখনও জড়াভিমান 
ও জড়প্রতিষ্ঠা ত্যাগ করিতে সমর্থ নহেন । বিষয়ভ�োগী 
কখনও অপর বিষয়ীকে প্রতিষ্ঠা দিতে সম্মত নহেন । 
বিষয়ভ�োগী সমৎসর, আর নামভজনানন্দী বৈষ্ণবই 
তৃণ অপেক্ষা সুনীচ, বৃক্ষ অপেক্ষা সহ্যগুণসম্পন্ন, নিজ 
প্রতিষ্ঠাসমহূে উদাসীন, এবং পরকে প্রতিষ্ঠা দানে উদ্​
গ্রীব । ইহ জগতে তিনিই সর্ব্ব দা হরিনাম করিবার য�োগ্য ও 
সমর্থ । শ্রীশুদ্ধবৈষ্ণবগণ নিজ নিজ আচার্য্য শ্রীগুরুদেব ও 
অপর বৈষ্ণবকে যে সকল সম্মানসূচক প্রতিষ্ঠার আর�োপ 
করেন, তাহা তাঁ হাদের মানদ ধর্ম্ম  হইতেই উত্থিত হয়, 
আবার তাঁ হাদের অনুগতজনের ভজনে উৎসাহ প্রদান 
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করিবার জন্য যে সকল সমাদর ও গ�ৌরবস্নেহাদি অভিব্যক্ত 
করেন, উহা শুদ্ধ ভক্তের অমানি স্বভাবের প্রকাশকমাত্র । 
শুদ্ধভক্ত তাদৃশ গ�ৌরবাত্মক প্রতিষ্ঠাকে বড় প্রতিষ্ঠা না 
জানিয়া মরু্খের কটাক্ষ সহ্য করিয়াও নিজ সহনশীলতার 
পরিচয় দেন । নাম�োচ্চারণকারী শুদ্ধভক্ত আপনাকে 
প্রাকত জগতে সর্ব্বপ্রাণি পদদলিত তৃণ হইতেও নিম্নভাগে 
অবস্থিত ধারণা করেন । শুদ্ধ ভক্ত আপনাকে কখনই 
বৈষ্ণব বা গুরুজ্ঞান করেন না, তিনি আপনাকে জগতের 
শিষ্য ও সর্ব্বাপেক্ষা  হীন জানেন । প্রত্যেক পরমাণু এবং 
প্রত্যেক অণুচিৎ জীব কৃষ্ণের অধিষ্ঠান জানিয়া ক�োন 
বস্তুকে নিজাপেক্ষা ক্ষু দ্র জ্ঞান করেন না । নাম�োচ্চারণকারী 
জগতে কাহারও নিকট কিছুরই প্রার্থী নহেন । অপরে 
তাঁ হার হিংসা করিলে তিনি কখনও প্রতিহিংসা করেন না 
উপরন্তু হিংসাকারীর মঙ্গল প্রার্থনা করেন । কীর্ত্তনকারী 
কখনও শ্রীগুরুদেব-প্রাপ্ত প্রণালী পরিহার পরূ্ব্বক  নবীন 
মত প্রচারবাসনায় মহামন্ত্র শ্রীহরিনামের পরিবর্ত্তে 
কাল্পনিক নাম লইয়া ছড়া সৃষ্টি করেন না । শ্রীগুরুদেবের 
অনুগমনে শ্রীনামের মহিমা-কীর্ত্তনাদি প্রচারমখুে গ্রন্থরচনা 
ও কীর্ত্তন করিলে বৈষ্ণবের সুনীচতার ব্যাঘাত হয় না । 
কপটতার উদ্দেশ্যে ল�োকপ্রতারণার জন্য নিজের সরলতার 
অভাববশতঃ কপট দৈন্যোক্তি ও ব্যবহার সুনীচতার 
পরিচায়ক নহে । মহাভাগবতগণ কৃষ্ণনাম�োচ্চারণকালে 
স্থাবর জঙ্গমের প্রাকত ভ�োগ্য মরূ্ত্তিসমহূ দর্শনের পরিবর্ত্তে 
কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ -সেবন�োন্মুখ হইয়া জগৎ দর্শন করেন । ভ�োগ-
প্রবৃত্তিক্রমে জগৎকে নিজ ভ�োগ্য মনে করেন না । মন্ত্রের 
স্রষ্টা হইয়া গুরু হইতে লব্ধ মহামন্ত্র কীর্ত্তন ছাড়েন না এবং 
নবীন মত প্রচার�োদ্দেশেও ব্যস্ত হন না । আপনাকে ক�োন 
বৈষ্ণবের গুরু বলিয়া মনে করা সুনীচতার অন্তরায় । 
সৎকথা—শ্রীগ�ৌরসুন্দরের শিক্ষাষ্টকের কথা না শুনিয়া 
অর্থপ্রতিষ্ঠাল�োভে ইন্দ্রিয়তর্পণ�োদ্দেশে স্বীয় স্বরূপ বিস্মৃত 
হইলে বৈষ্ণব বা গুরুপদাকাঙ্ক্ষীর মখুে হরিনাম কীর্ত্তিত 
হইতে পারে না । তাদৃশ কীর্ত্তনে শ্রদ্ধাযকু্ত শিষ্যও হরিনাম 
শ্রবণে অধিকার লাভ করেন না ॥৩॥

সাধকের কামনা কি ?

ন ধনং ন জনং সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতকী ত্বয়ি ॥৪॥

হে জদগীশ, আমি ধন, জন ও ‘সুন্দরী কবিতা’ কামনা 
করি না আমার জন্মজন্মান্তরে সেব্য তুমি, ত�োমাতেই 
যেন অহৈতুকী ভক্তি থাকে । ‘সুন্দরী কবিতা’ শব্দে বেদ-
কথিত ধর্ম্ম , ‘ধন’ শব্দে অর্থ এবং ‘জন’ শব্দে কলত্রাদি 
কামনার বিষয় উদ্দিষ্ট হইয়াছে । কেবল যে ধর্ম্মার্থক ামরূপ 
ভুক্তি আমার অনভীপ্সিত এরূপ নহে, অপনুর্ভবরূপ 
জন্মজন্মান্তররহিত মকু্তিরও আমি প্রার্থী নহি । এই 
চতুর্ব্বর্গহে তুমলূে বা কামনাপ্রণ�োদিত হইয়া আমি ত�োমার 
সেবায় প্রবৃত্ত হইব না । ত�োমার সেবার জন্য আমি সেবা 
করিতে ব্যগ্র । এস্থলে কুলশেখরের উক্তি আল�োচ্যঃ—

নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কাম�োপভ�োগে 
যদ্​যদ্ ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূ র্ব্বকর্ম্মানুরূপম্ ।
এতৎপ্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি 
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযগুগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু ।”

[ “ হে ভগবন্, ধর্ম্ম , অর্থ ও কাম উপভ�োগে আমার 
ক�োন  আস্থা নাই । পরূ্ব্বক র্ম্মা নুসারে যাহা ঘটিবার ঘটুক 
কিন্তু আমার সাদর প্রার্থনা এই যে, জন্মে জন্মে আপনার 
পাদপদ্মযগুলে নিশ্চলা ভক্তি হউক ।”]

নাহং বন্দে পদকমলয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেত�োঃ 
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতং ।
রম্যারামামদৃুতনুলতানন্দনে নাভিরন্তুং 
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্ ॥

[“হে হরে ! আমি মকু্তি (অদ্বন্দ্ব) জন্য ত�োমার চরণযগুল 
বন্দনা করি না, অথবা কুম্ভীপাক কিংবা গুরুতর অন্য 
ক�োনও নরক হইতে নিষ্কৃতি  লাভের জন্য বন্দনা করি না, 
অথবা স্বর্গস্থ নন্দনকাননে রমণীয় সুররামাগণের সুক�োমল 
তনুলতাতে অভিরমণার্থেও ত�োমার স্তুতি করি না, কেবল 
ভাবের প্রতিস্তরে বিলাস করিবার জন্যই হৃদয়-মন্দিরে 
ত�োমার পাদপদ্ম চিন্তা করি ।”]

ধর্ম্মক ামী বেদনিষ্ঠ সবিতার উপাসক, অর্থকামী 
গণেশের উপাসক, কামকামী শক্তির উপাসক এবং 
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ম�োক্ষকামী রুদ্রোপাসক এবং হেতুমলূে অর্থাৎ সকাম 
বিষ্ণু র উপাসক সুতরাং বিদ্ধভক্ত । পঞ্চোপাসনা সকাম 
এবং নিষ্কাম অবস্থায় নির্গুণ ব্রহ্মাপাসনা সিদ্ধ । অহৈতুকী 
ভক্তি দ্বারা শুদ্ধ বিষ্ণু র উপাসনা হয় ॥৪॥

সাধকের স্বরূপ কি?

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং  
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধ�ৌ ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত 
ধলূীসদৃশং বিচিন্তয় ॥৫॥

সেব্যবস্তু নন্দনন্দন । জীবের নিত্যস্বরূপে কৃষ্ণদাস্য 
বর্ত্তমান । সেই কৃষ্ণদাস দাস্যে উদাসীন হইয়ায় দুষ্পার 
ভয়ঙ্কর সংসারসমদু্রে ডুবিয়া যাইতেছেন । এক্ষণে 
ভগবৎকৃপাই তাহার একমাত্র অবলম্বন । কৃষ্ণ কৃপা করিয়া 
স্বীয় পাদপদ্মের ধলূি-সদৃশ বলিয়া স্বীকার করিলেই 
জীবের আচ্ছাদিত নিত্যবৃত্তি পনুঃ প্রকাশিত হয় । জীব স্বীয় 
কামনা প্রবল করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে আর�োহণ করা তাহার 
ধর্ম্ম  নহে পরন্তু কৃষ্ণেচ্ছায় অনুগত হইয়া সেবা-প্রবৃত্তি-
যকু্ত হন, ইহাই তাৎপর্য্য । “পদধলূি’ শব্দ প্রয়োগে জীবের 
স্বরূপ ভগবদ্ বিভিন্নাংশ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন ।

জীবের স্বরূপাবস্থানের পরূ্ব্ব  পর্য্যন্ত অনর্থ থাকে; 
সেইকালে পরমার্থপ্রতীতির নির্ম্ম লতা নাই । সম্বন্ধ-
জ্ঞানের উদ্​গমে প্রেম-নাম-সঙ্কীর্ত্তনে য�োগ্যতা হয় । সে-
কালে জীব জাতরতি বলিয়া কথিত হন । অজাতিরতি 
সাধক ও জাতিরতি ভাবুকের মধ্যে নামসঙ্কীর্ত্তনে পার্থক্য 
আছে । কপটতা করিয়া আমাদের সময়ের পরূ্ব্বে  জাতরতি 
ভক্তের সজ্জা শ�োভনীয় নহে । অনর্থ নিবৃত্তির পর 
নৈরন্তর্য্য, তৎপরে স্বেচ্ছপরূ্ব্বিক া ও তাহার পর স্বারসিকী 
অবস্থাত্রয়, তৎপরে প্রেমভমূি ॥৫॥

সিদ্ধির বাহ্য লক্ষণ কি?

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদ-রুদ্ধয়া গিরা ।
পলুকৈর্নিচিতং বপঃু কদা তব নাম-গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥৬॥

হে গ�োপীজনবল্লভ, কবে ত�োমার নাম গ্রহণকালে মাদৃশ 
গ�োপললনার চক্ষে দরদর অশ্রুধারা প্রবাহিত হইবে, 
গদ্​গদ হইয়া বাক্যরুদ্ধ হইবে এবং শরীর র�োমাঞ্চিত 

ও পলুকিত হইবে । ইহা লালসাময়ী বিজ্ঞপ্তির একটী 
উদাহরণ ।

কদাহং যমনুাতীর নামানি তব কীর্ত্তয়ন্ ।
উদ্বাষ্পঃ পণু্ডরীকাক্ষ রচরিষ্যামি তাণ্ডবম্ ॥

[“হে পণু্ডরীকাক্ষ, আমি কবে ত�োমার নাম কীর্ত্তন করিতে 
করিতে উদ্বাষ্প হইয়া যমনুাতীরে নতৃ্য করিতে থাকিব ।”]

এতৎপ্রসঙ্গে আল�োচ্য । গ�ৌণনামাদিতে প্রেমনাম-
সঙ্কীর্ত্তনের অবসর হয় না; অতএব শ্রীগ�ৌরসুন্দর 
বলিয়াছেন,

শ্রুতমপ্যৌপনিষদং দ ূরে হরিকথামতৃাৎ ।
যন্ন সন্তি দ্রবচিত্তকম্পাশ্রুপলুকাদয়ঃ ॥

ঔপনিষদ্ ব্রহ্ম হরিকথামতৃের প্রসঙ্গ হইতে দরূে অবস্থিত । 
যেখানে হরিকথা অবস্থান করেন, তথায় চিত্তের দ্রবতা 
এবং কম্প, অশ্রু, পলুক প্রভৃতি পরিদৃষ্ট হয় । এই শ্লোকে 
নিসর্গ-পিচ্ছিল চক্ষু  ও ভাবাভাসপ্রিয় ব্যক্তিদিগের বিকার 
উদ্দিষ্ট হয় নাই, পরন্তু শুদ্ধ জীবাত্মা কৃষ্ণসেব�োন্মুখ 
হইলেই অনুকলূ মন ও স্থূ ল অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমহূ নিত্যভাবের 
প্রতিকলূে দণ্ডায়মান হয় না, সুতরাং চিত্তের দ্রবতা ও 
সাত্ত্বিক ও আঙ্গিক বিকার সমহূ অনর্থমকু্ত শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তেই 
লক্ষিত হয় । যে সকল ক�োমলশ্রদ্ধ ব্যক্তি মহাভাগবতের 
অনুকরণে কৃত্রিমভাবে সাত্ত্বিকবিকারাদি প্রদর্শন করিয়া 
ল�োকবঞ্চনা করেন, তাহাদের তাদৃশ অনুষ্ঠান শুদ্ধভক্তির 
বির�োধী ॥৬॥

সিদ্ধির অন্তর্লক্ষণ কি ?

যগুয়িতং নিমেষেণ চক্ষু ষা প্রাবষৃায়িতম্ ।
শূন্যায়িত ং জগৎ সর্ব্বং গ�োবিন্দ-বিরহেণ মে ॥৭॥

হে গ�োবিন্দ, ত�োমার বিরহে আমার সমগ্র জগৎ শনূ্য 
ব�োধ হইতেছে, চক্ষু  বর্ষাকালের বারিধারার ন্যায় 
অশ্রুপ্লাবিত হইতেছে, অক্ষিপত্রের পতনকাল যগুের ন্যায় 
ব�োধ হইতেছে । ইহা বিপ্রলম্ভরসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 
জাতরতি ভক্তগণের সম্ভোগের পরিবর্ত্তে বিপ্রলম্ভরসের 
প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য এই 
শ্লোকের অবতারণা । জড় বিপ্রলম্ভরসের বা বিরহরসে 
কেবল দুঃখ অবস্থিত । অপ্রাকত বিপ্রলম্ভে অভ্যন্তর 
প্রদেশ পরমানন্দপরূ্ণ, বাহিরে যন্ত্রণাবিশিষ্ট,
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যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার দুঃখ ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দসুখ ॥

বিপ্রলম্ভ সম্ভোগের পষু্টিকারক । আবার বিপ্রলম্ভের 
মধ্যে প্রেমবৈচিত্র্য নামক অবস্থায় বাহ্যদর্শনে সম্ভোগ 
বিরাজমান । বিপ্রলম্ভকালে কৃষ্ণের স্মরণপ্রাচুর্য্যে 
হরিবিস্মৃতির অভাব, উহাই ভজন পরাকাষ্ঠা । কৃষ্ণবিমখু 
গ�ৌরনাগরীদলে যে সম্ভোগ রসের ছড়াছড়ি দেখা যায়, 
তাহা কৃষ্ণবৈমখু্যবশতঃ অপ্রাকতরসের বাধা মাত্র । 
সম্ভোগবাদী আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিচেষ্টা-বিশিষ্ট; সুতরাং 
কৃষ্ণভক্তিরহিত ।

কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম ।

এই কথা বুঝিতে পারিলে নিজ সম্ভোগরসের তাড়নায় 
ব্যস্ত হইয়া শ্রীগ�ৌরাঙ্গকে নাগর সাজাইতে ধাবিত হইবেন 
না । শ্রীগ�ৌরলীলার রহস্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়জাতীয় 
ভাব গ্রহণ করিয়া বিপ্রলম্ভরসে নিরন্তর প্রতিষ্ঠিত! 
সম্ভোগরসের পষু্টির উদ্দেশে আশ্রয়জাতীয় জীবের 
পরূ্ণবিকাশের পরাকাষ্ঠা বিপ্রলম্ভেই অবস্থিত; ইহা 
প্রদর্শন করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণবিপ্রলম্ভরসাবতার নিত্য 
শ্রীগ�ৌরস্বরূপ প্রকট করিয়াছেন । তাহাতে সম্ভোগবাদীর 
কুচেষ্টা কখনই ফলবতী হইতে পারে না ॥৭॥

সিদ্ধির নিষ্ঠা কিরূপ?

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু  মাম্ 
অদর্শনান্মর্ম্মহতাং কর�োত বা ।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পট�ো 
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥৮॥

পাদসেবানিরতা গ�োপীর কিঙ্করী আমি, আমাকে আলিঙ্গন 
করুন, অথবা আত্মসাৎ করুন আথবা অদর্শনজন্য মর্ম্মা হত 
করুন, সেই গ�োপবধবূিট্ লম্পটের যাহা ইচ্ছা তাহাই 
হউক্; তথাপি তিনি আমার প্রাণানাথ । তদ্ব্যতীত তিনি 
অন্য কেহ নহেন । শ্রীকৃষ্ণ স্বতন্ত্র পরমপরুুষ । তাঁ হার যাহা 
ইচ্ছা, তাহারই অনুগমন আমার একমাত্র ধর্ম্ম  । আমি 
স্বেচ্ছাচারিণী নহি যে, তাঁ হার অভিলাষের প্রতিকলূে 
আমার ক�োন সেবাপ্রবৃত্তি দেখাইতে পারি । জীবের সিদ্ধিতে 
দেহ বা মন উভয় উপাধিই নাই । সেই কালে নন্দনন্দনের 

স্বেচ্ছাবিহারক্ষেত্র অপ্রাকত বৃন্দাবনে ব্রজবাসিনীর সহচরী 
হইয়া সিদ্ধ-দেহে অপ্রাকত ইন্দ্রিয়দ্বারা একমাত্র কৃষ্ণেচ্ছা 
পরূণ করাই প্রেমভক্তির স্বরূপ । জীব কখনই আপনাকে 
আশ্রয়বিগ্রহ মনে করিবেন না তাহাতেও অহংগ্রহ�োপাসনা 
হইয়া যায় । আশ্রয়জাতীয়ের আনুগত্যই শুদ্ধ জীবাত্মার 
নির্ম্ম ল অবস্থিতি । জীব কৃষ্ণের প্রিয় হইলেও তাঁ হার গঠনে 
কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে বিভিন্নাংশ সংশ্লিষ্ট ॥৮॥

শিক্ষাষ্টকের আটটি শ্লোকেই অভিধেয়মখুে সম্বন্ধ, 
অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে । প্রথম শ্লোকে 
সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনরূপ সাধন; দ্বিতীয়ে তাদৃশ 
শ্রেষ্ঠসাধনে নিজের অয�োগ্যতা উপলব্ধি, তৃতীয় শ্লোকে 
শ্রীনামগ্রহণপ্রণালী; চতুর্থে প্রতিকলূ বাঞ্ছা বা কৈতব 
বর্জ্জন ; পঞ্চম শ্লোকে স্বরূপজ্ঞান; ষষ্ঠে কৃষ্ণসান্নিধ্যে 
স্বস�ৌভাগ্যবর্ণন; সপ্তমে উন্নতাধিকারে বিপ্রলম্ভ রসবর্ণন 
এবং অষ্টম শ্লোকে স্বপ্রয়োজন-সিদ্ধির উপদেশ পাওয়া 
যায় ।

প্রথম পাঁ চটি শ্লোকে অভিধেয়-মলূে সম্বন্ধ-জ্ঞানের 
শিক্ষা । আটটি শ্লোকেই অভিধেয় এবং শেষ তিনটি 
শ্লোকে প্রয়োজন-বিষয়ক শিক্ষা পাওয়া যায় । প্রথম 
পাঁ চটি শ্লোকে অভিধেয় বিচার “সাধন-ভক্তি”, পরের 
দুইটি শ্লোকে ‘ভাবভক্তি’ এবং ষষ্ঠ হইতে অষ্ঠম শ্লোকে 
বিশেষতঃ সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকে সাধ্য ‘প্রেমভক্তি’ 
প্রস্ফুট িত হইয়াছে । এখানে শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুরের একটী 
শ্লোক উদ্ধার করিয়া শ্রোতৃবর্গের শ্রীচরণে প্রণত হইলাম ।

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বনৃ্দাবনং 
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধবূর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পমুর্থো মহান্ 
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভ�োর্মতমিদং তত্রাদরঃ নঃ পরঃ ॥

[“ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং তদ্রূপবৈভব শ্রীধাম-
বৃন্দাবন আরাধ্যবস্তু । ব্রজবধগূণ যে-ভাবে শ্রীকৃষ্ণের 
উপাসনা করিয়াছিলেন, সেইউপাসনাই সর্ব্বো ৎকৃষ্ট । 
শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থই নির্ম্ম ল শব্দপ্রমাণ এবং প্রেমই 
পরমপরুুষার্থই,—ইহাই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মত । সেই 
সিদ্ধান্তেই আমাদের পরম আদর, অন্য মতে আদর 
নাই ।”]
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শ্রীসারস্বত-আরতি
(দ্বিতীয় সংস্করণ)

শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগ�োস্বামী মহারাজ

জয়রে জয়রে জয় গ�ৌর-সরস্বতী ।
ভকতি-বিন�োদান্বয় প্রজ্ঞান-মরূতি ॥১॥

প্রকাশিলে পূ জাবিধি রাগানুসন্ধানে ।
পঞ্চরাত্র-দ্বারে দিশা রাধা-দাস্য দানে ॥২॥

দক্ষিণে শ্রীগ�ৌরম ূর্ত্তি ভুবন ম�োহন ।
রাধা-সুধা-মাখা শ্যাম কিবা সে তলন ॥৩॥

সহাস্য-রহস্যময়ী রাধা বামে রাজে ।
গ�োবিন্দসুন্দর মধ্যে অপরূপ সাজে ॥৪॥

আনন্দ ভঙ্গিমা ব্যক্ত ভাব মন�োহর ।
রাধার সম্পদে শ্যাম গ�ৌরাঙ্গসুন্দর ॥৫॥

ব্রজরস নবদ্বীপে নবভাবে রাজে ।
উদারে মধরু রাগ অভিনব সাজে ॥৬॥

মাধরু্য্য-কৈবল্য রাগ ব্রজের নির্য্যাস ।
প্রাপ্তি পরাকাষ্ঠা তাহে গ�ৌরাঙ্গ-বিলাস ॥৭॥

শতক�োটি গ�োপী জিনি শ্রীরাধা মহিমা ।
রাধার আস্বাদে কিবা শ্যাম-মধরুিমা ॥৮॥

রসরাজ সঙ্গ-স্বাদে আহ্লাদ রাধার ।
তিন সাধে রাধাভাবে গ�োরা অবতার ॥৯॥

গ�ৌরাঙ্গ ভজিলে রাধা-কৈঙ্কর্য্য সুলভ ।
সর্ব্বসাধ্য শির�োমণি ভকত-দুর্ল্লভ ॥১০॥

নদীয়া প্রকাশে মহাপ্রভু গ�ৌরনিধি ।
পতিত-পাবন দেবে মিলাইল বিধি ॥১১॥

হেন দয়াময় দেব না হল না হবে ।
ভজ সঙ্কীর্ত্তন-তনু পতিত-বান্ধবে ॥১২॥

এ রূপ আরতি ব্রহ্মা শম্ভু  অগ�োচর ।
গ�ৌরভক্ত-কৃপাপাত্র মাত্র সিদ্ধি সার ॥১৩॥

জয় গুরু-গ�ৌর-রাধা-গ�োবিন্দসুন্দর ।
জয় দাও ভক্ত সঙ্গে সুকৃতি শ্রীধর ॥১৪॥
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শ্রীগ�ৌর-গদাধর রহস্য
শ্রীল ভক্তিসুন্দর গ�োবিন্দ দেবগ�োস্বামী মহারাজ
আনন্দময় ক�োষে ঐশ্বর্য্যমকু্ত ভমূিকায় সুন্দর-যগুলের 
লীলা-বৈচিত্র্য-মালার একটি কুসুম-স�ৌরভের প্রসাদ 
আঘ্রাণের একট প্রয়াস করিতেছি ।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীগ�ৌরাঙ্গরূপে বাসন্তী প�ৌর্ণমাসীর প্রদ�োষে 
উদয়োন্মুখ পরূ্ণচন্দ্রকে মলিন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন । 
দ্বাপরে তিনি কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন কৃষ্ণ নিশীথে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন । সেই চ�ৌরচডূ়ামণি সুলম্পট, স�ৌভাগ্যলব্ধ 

শ�োভনা প্রণয়িণীর প্রেমরূপ সম্পদ ঋণ-শ�োধিবার 
অছিলায় লুণ্ঠন করিয়া কলিতে আত্মপ্রকাশ করিলেন । 
প্রণয়িনীও সেই চ�ৌরলীলার ক�ৌতুককর পরবর্ত্তী 
অভিনয় দর্শনের জন্য গ�োপনে লুণ্ঠনকারীর পশ্চাদনুসরণ 
করিলেন—নিদাঘের অমাবস্যার অন্ধকারে—নিজ 
অপহৃত সম্পদের অভিনব বিলাস-প্রদর্শনীর দর্শকরূপে ।

দেখিলেন তাঁ র অপহৃত সম্পত্তির ঐশ্বর্য্যময় প্রদর্শনীর 
বিলাস । দেখিলেন শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীশ্রীবাস 
পণ্ডিত, শ্রীস্বরূপ দাম�োদর, শ্রীরামানন্দ রায়, শ্রীরূপ-
সনাতন প্রভৃতি বিচিত্র চরিত্র পরিকরে পরিবৃত হইয়া 
চ�ৌর-সাধুর মহাবদান্য লীলার পরিধি ও মহিমার 
সীমা—পরিসীমা ।

কিন্তু শ্রীদাম�োদর স্বরূপ এই ষড়যন্ত্র বিন্যাসের তথ্য ফাঁ স 
করিয়া দিয়া যখন গাহিলেন—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশ�ো বানয়ৈবা- 
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধরুিমা কীদৃশ�ো বা মদীয়ঃ ।
স�ৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি ল�োভাৎ 
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥

তখন ভলূ�োকে গ�োল�োকে মহা আল�োড়ন উপস্থিত হইল । 
কিন্তু হৃত সম্পদের আকর্ষণ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া 
পশ্চাদনুসরণ করিলেও প্রকৃত মালিক সুশান্ত পণ্ডিত 
মহাশয় ‘আশ্লিষ্য বা পাদরতাং’ নীতির স্মরণে ক্ষান্ত 
থাকিলেও একথা ভলূ�োকে দ্যুল�োকে কাহারও অবিদিত 
রহিল না—যে নিমাই পণ্ডিত নিরীহ গদাধরের সর্ব্ব স্ব হরণ 
করিয়া বড়ল�োক হইয়াছেন । নিমাই ততক্ষণে ধনমদে মত্ত 
হইয়া গহৃত্যাগী, দেশত্যাগী সন্ন্যাসী সাজিয়া দেশবিদেশে 
ছুটাছুটি করিয়া অবশেষে রত্নাকরের আওতায় রুদ্ধদ্বার 
গম্ভীরায় নিতান্তমর্ম্মী কয়েকটী অন্তরঙ্গ সঙ্গে সেই অপহৃত 
সম্পদের সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন । কিন্তু চুরির 
ফলভ�োগ হইতে লাগিল । “দ্বাদশাব্দ-বহ্নিগর্ভ -বিপ্রলম্ভ-
শীলনম্ ।” যেহেতু “চ�ৌরে নাপি ন নীয়তে” অতএব তিনি 
রেহাই পাইলেন না । অপরিহার্য্য ফল যথাবিধি ফলিল । 
তিনি মালিকের কাছে বাঁ ধা পড়িলেন । যাহা হ�োক্ 
অন্তরঙ্গ শ্রীস্বরূপ আপ�োষ মীমাংসায় সব কিছু সমাধান 
করিয়া দিলেন—

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনীশক্তিরস্মা- 
দেকাত্মানাবপি ভুবি পরুা দেহভেদং গত�ৌ ত�ৌ ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধনুা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং 
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং ন�ৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥৫॥

ভক্তগণ গাহিলেন—বন্দে সদা গ�ৌর-গদাধরাভ্যাম্ ।
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শ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়�োদশী
শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভা ব মহ�োৎসব

১ ফেব্রুয়ারী ২০১৫
শ্রীএকচক্রাধাম, বীরচন্দ্রপরু



শ্রীশ্রীগুরু -গ�ৌরােঙ্গ জয়তঃ 25

শ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়�োদশী
শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভা ব মহ�োৎসব

১ ফেব্রুয়ারী ২০১৫
শ্রীএকচক্রাধাম, বীরচন্দ্রপরু
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শ্রীগঙ্গাসাগর
শ্রীবিগ্রহ প্রাকট্য মহ�োৎসব এবং মহাসঙ্কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণ

১২ জানুয়ারী ২০১৫ 
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত সেবাসদন
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শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
৪৯১ দমদম পার্ক, কলিকাত- ৭০০ ০৫৫

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
কৈখালি চিড়িয়াম�োড়, উত্তর চব্বিশ পরগণ
প�োঃ- এয়ারপ�োর্ট্, কলিকাত- ৭০০ ০৫২

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
বিধব আশ্রম র�োড়্ , গ�ৌরবাটসাহী, পরুী, উড়িষ্য,
পিন নং- ৭৫২০০১ ফ�োন- (০৬৭৫২) ২৩১৪১৩

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
১১৩ সেবাকুঞ্জ র�োড্, বৃন্দাবন, মথরু, উত্তর প্রদেশ,
পিন নং- ২৮১১২১, ফ�োন- (০৫৬৫) ২৪৫৬৭৭৮

শ্রীশ্রীধরস্বামী সেবাশ্রম
দসবিস, প�োঃ-  গ�োবর্দ্ধ ন, মথরু, উত্তর প্রদেশ,
পিন নং- ২৮১৫০২, ফ�োন- (০৫৬৫) ২৮১৫৪৯৫

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
গর্ভা বাস (একচক্র ধাম)
গ্রাম ও প�োঃ- বীরচন্দ্রপরু , জেল- বীরভমূ,
পশ্চিমবঙ্গ, পিন নং- ৭৩১২৪৫

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
হায়দার পাড়, নিউ পাল পাড়, ১৫৫ নেতাজী সরণী,
শিলিগুড়ি - ৬

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত সংকীর্ত্তন মহামণ্ডল
গ্রাম ও প�োঃ- নাদনঘাট , জেল- বর্দ্ধ মান, 
পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
গ্রাম- জানাপাড়া, প�োঃ- মেদিনীপরু,
জেল- পশ্চিম মেদিনীপরু, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীল শ্রীধর গ�োবিন্দ সুন্দর ভক্তিয�োগ কালচারাল সেন্টার
২৩৯৪, ৩য় তল, ৬ং কক্ষ, তিলক ষ্ট্রীট, চুনামণ্ডী,
পহাড়গঞ্জ, নীউ দিল্লী-১১০০৫

শ্রীশ্রীধরস্বামী ভক্তিয�োগ কালচারাল সেন্টার (মহিল আশ্রম)
গ্রাম- শাশপরু , প�োঃ- কালনা , জেল- বর্দ্ধ মান, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত আশ্রম
গ্রাম ও প�োঃ- হাপানিয়, জেল- বর্দ্ধ মান, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত শ্রীধর গ�োবিন্দ সেবাশ্রম
গ্রাম- বামনুপাড়, প�োঃ- খঁাপরু , জেল- বর্দ্ধ মান, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
গ্রাম- মাহাদিয়, প�োঃ- কান্দী , জেল- মরু্শীদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত সংকীর্ত্তন মহামণ্ডল
গ্রাম ও প�োঃ- ইসলামপরু , জেল- মরু্শীদবাদ, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
গ্রাম- চকফলডুবি, প�োঃ-সাগর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, 
পশ্চিমবঙ্গ, ফ�োন- ০৮১৫৯৯৪২৬১৭

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
গ্রাম ও প�োঃ- দিনহাটা, জেলা- কুচবিহার, 
পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী
শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগ�োস্বামী মহারাজের গ্রন্থাবলী
শ্রীমদ্ভগবদ্গীত (সম্পাদিত)
শ্রীভক্তিরসামতৃসিন্ধু  (সম্পাদিত)
শ্রীপ্রপন্নজীবনামতৃম্
শ্রীপ্রেমধাম দেব-স্তোত্রম্

অমতৃব�োদ্য
শ্রীশিক্ষাষ্টক
শ্রীগুরুদেব ও তঁার করুণ
প্রেমময় অন্বেষণ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ (ভারতীয় কেন্দ্রসমহূ)

শ্রীমঠ থেকে প্রকাশিত ও প্রাপ্তব্য অন্যান্য গ্রন্থাবলী
শ্রীচৈতন্যচরিতামতৃ
শ্রীচৈতন্যভাগবত
শরণাগতি
শ্রীগ�ৌড়ীয়-গীতাঞ্জলী

শ্রীব্রহ্মসংহিত
শ্রীকৃষ্ণকর্ণামতৃ
শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য
শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

সর্ব্ব প্রধান কেন্দ্র
ক�োলেরগঞ্জ, নবদ্বীপ, নদীয়, পশ্চিমবঙ্গ

পিন নং- ৭৪১৩০২ ফ�োন- ৮৭৬৮৭৭৫৬০৪ ৯৪৭৪৭৪৪০২০



শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী
যেখানে শুদ্ধ শ্রীরূপানুগধারা—শ্রীভক্তিবিন�োদধারা বিরাজিত, 
যেখানে নিরস্তকুহক ও বাস্তবসত্যের নিত্যকীর্ত্তন-বন্যা প্রবাহিত, 
সেইস্থানই গ�ৌড়ীয়মঠ । আর তিনিই একমাত্র গ�ৌড়ীয়-মঠবাসী, 
যিনি সর্ব্বেন্দ ্রিয়ে সর্ব্বত�ো ভাবে সর্ব্ব ক্ষণ সেই অন্যাভিলাষ-জ্ঞান-
কর্ম্ম -অনাবৃত নিরস্তকুহক বাস্তবসত্য কীর্ত্তনকারী । এতাদৃশ 
গ�ৌড়ীয়মঠের সহিত যেখানে মিল নাই, সেখানে ক�োন না ক�োন 
প্রকারে কুহক প্রবিষ্ট হওয়ায় তাহা নিশ্চয়ই শুদ্ধগ�ৌড়ীয়মঠের 
সহিত সর্ব্বত�ো ভাবে সংশ্রব রহিত ।

—ভগবান্ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর


